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আয়ুর্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা। 


শ্ীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ কর্তৃক 


সঙ্কলিত, সংশোধিত এবং পবিবদ্ধিত, 
গু 
তৎকর্তক জলপাইগুডি হইতে প্রকাশিত। 





কলিকাতা, 


৫৪/২/১ নং গ্রে গ্রীট, আধ্যযন্ত্ে, 
শ্রীগিবিশচন্ত্র ঘোষ দ্বার! মুদ্রিত। 





চৈত্র, ১২৯৯ মাল। 


বিজ্ঞীপন। 


শীর্ণ 


প্রীতির কুম্থম- বহু বত, বছু পরিশ্রমে আমুর্বেদ- 
সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়। দৃশ্ঠ প্রাঙ্গণে ক্োপণ করিলাম । 
ইহারই সৌরভে এক সময় হিন্দুজগৎ মোহিত হইয়াছিল। 
অধুন! বহুকাল অতলতলে নিমগ্ন থাকাক়্ পূর্বভাঁবের অভাব 
হওয়াই নিতান্ত সম্ভব। দেশীয় মহাআআাগণ একবারমাত্র কৃপা 
কটাক্ষে আমাকে 'উৎপাহ প্রদান করিলে শীঘ্রই যে আবার 
দেশীয় ধাত্রীবিদ্যা জন-সমাজে সমাদৃত হইবে, তদ্ধিষয়ে অণুমাত্র 
সংশয় নাই । বাঙ্গালী জাতি বিদেশের উন্নতি-কল্পে-বিদেশীয়- 
দিগের প্রসাদ লালসায় রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে পারেন, 
অকিঞ্চিৎকর উপাধির জন্ চিরসঞ্চিত ধনেও জলাঞ্জলি দিতে 
পান্েন, কিন্ত স্বদেশের জন্য--স্বদেশবাসীর উপকারের জন্য 
সামান্ত ছুই একটা বাক্য ব্যঘ করিতেও কেহ প্রস্তত নহেন। ইহা 
অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? পূর্বতন হিন্দুগণ 
স্ত্রীলোকমস্বন্ধীয় কোন কথাই সাধারণের শ্রুতি-গোচর করিতেন 
না। উহাতে তাহার! সাতিশয় লজ্জা জ্ঞান করিতেন । তাই 
স্রীলোকনি১*ব ধাত্রীবিদ্যাও সাধারণ চিকিৎসাগ্রস্থে বর্ণিত হয় 
নাই। গোপনীয় তন্ত্রাদিতেই ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়! 
যায়। সেই সকল তত্ত্রশান্ত্রও সর্বদা হ্ুপ্রাপ্য নহে। তবে 
যতদূর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া “মধু 
রর্দীয় ধাত্রীবিদ্যা” নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের'্অবতারণা করা. 
গেল। শইক্ষণ এতদ্বারা দেশীয় লোকের সামান্ত উপকার 
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হইলেও সমুদায় যত ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। এবং বারান্তরে 
ইহার উন্নতিকন্সে যথোচিত চেষ্টা পাইব । 

পবিশেষে কৃতজ্ঞত1 সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, এই 
পুস্তকেব সুদ্রাঙ্কণবিষয়ে বহুশাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু 
যোগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় বথেষ্ 
সাহাযা কবিয়াছেন। তাহাব সাহায্য না হইলে কখনও ইহা 
জনসমাজে প্রকাশিত হইতে পারিত না। “সর্বমঙ্গল-পতি 
তাহাব মঞ্গল-বিধান ককন।” ইহাই একমাত্র প্রার্থনা । 


শ্ীপ্রসনচন্দ্র শর্মা | 
সাং উমারপুব | 


উপক্রমণিকা। 





যিনি বীর্ধ্যরূপে একবার পুংজননেক্দ্রিয় হইতে মাতৃ- 
গর্ভে প্রবেশ করেন, আবার আর্তবরূপে তাহারই সহিত 
সংমিলিত হইয়া কি প্রকার অত্যাশ্চধ্য বিশ্ব-বিমুগ্ধকর 
সথষ্টিকৌশল প্রদর্শন করেন! যাহার করুণা-কটাক্ষে 
জরায়ুমধ্যে জীবগণ প্রতিনিয়ত নিরাপদে রক্ষিত, তিল 
তিল বদ্ধিত এবং যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া এই বিশাল 
সংসারেকে বহু-জনাকীর্ণ স্বখের ভাণ্ডার করিয়! তুলি- 
যাছে,ধিনি মানববুদ্ধির অগম্য, অপার্থিব পদার্থে আশ্চর্য 
কৌশলে অপূর্ব মায়াজ্াল বিস্তার করিরা জীবগণকে 
পবস্পর আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই পরম পিতা! 
পরমেশ্বরকে একান্ত ভক্তিসহকারে নমস্কার করিফ্জা এই 
“তআয়ুর্বেবছোক্ত ধাত্রীবিদ্যা” আজ জন-সমাজে প্রকাশ 
করিতে উদ্যত হইয়াছি। জানি না, ইহাতে সাধারণের 
কতদ্বর উপন্পীর হইবে । তবে উপকার হউক, আর নাই 
হউক, পবিত্র আয়র্বেদশাস্্ ঘে কোন অংশে হীন নহে, 
যাহা কিছু মনুষ্য-জীবনের আবশ্যকীয়-_অবশ্য জ্ঞাতব্য, 
তৎসমস্তই ইহাতে বিশদরূপে বধিত আছে। ইহার 
একটা কথাও যে অমূল্য ব! নিষ্রয়োজনীয় নহে, তাহাই 
যথাসাধু প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেন্টট। আজ, ভার- 
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তের কি দুর্দিন_-হতভাগ্য ভারতবাসীর কি মহাবিপ্রব 
উপস্থিত ! যে ভারতে একদিন সন্তান ভূমিষ্ঠ না হইলে 
প্রসূতির প্রসব-বেদনার কথা স্ত্রীলোক ভিন্ন বাটাস্থ পুরু- 
ষেরাও জানিতে পারিত না, অথচ সন্তান বা প্রসৃতিরও 
কিছুমাত্র অনিষ্ট হইত না। হায় ! বলিতে লজ্জা করে, 
আবার দ্বণীও হয়, সেই ভারতের রমণীকুল আজ কিনা 
মেডিকেল কলেজের ডিপ্লেমা-প্রাপ্ত ধাত্রী না হইলে 
সন্তান প্রসব করেন ন।! প্রসব-সম্ধান্ধে একটু ব্যাঘাত 
জন্মিলেই সিভিল্‌ সাজ্জনের সাহাধা না হইলে সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হয় না। আবার অবস্থাভেদে শস্্রদধারা গর্ভ 
বিদীর্ণ না করিলেও কখন প্রসূতির জীবন রক্ষা পায় 
না। তাই বলি, হায়! ভারতের কি ছুর্দিন ! হৃত- 
সর্বন্ধ ভারতভূমে এখনও এমন ছুই একটা কাধ্যফুশলা 
জনঘ্িত্রী বিরাজ করিতেছে যে তাহাদিগের অসীধারণ- 
কার্্যকারিতার কথা আবণ করিলে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন 
হইতে হয়। যেষপ অবস্থায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ধাত্রাগণ 
একবারে হতাশ হইয়া পড়েন, স্থশিক্ষিত ভাঙ্শরগণ অস্ত্র 
দ্বার! গর্ভস্থ সন্তানকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির না করিলে 
পদে পদে প্রসৃতির বিপদ আশঙ্কা করেন, সেরূপ অব- 
স্থায়ও দেশীয় নিরক্ষর জনগ্িত্রীগণ কেবলমাত্র ছুই একটা 
গাছড়া ওষধের সাহায্যে সজীনসন্তান প্রসব করাইয়া 
থাকেন, ত'হা স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। সেই সকল ধাত্রী- 
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দিগের নিকট কি পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানিনী ধাত্রীগণ 
স্থান পাইতে পারে ?__না তাহাদিগের সঙ্গে তুলনাই 
করা যায় এমন কি, প্রাচীন হিন্দুপরিবারের মধ্যে 
ধাহার। গৃহিণী ছিলেন, তাহারাও এ বিষয় অনেক জানি- 
তেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষষ এই যে পবিভ্রচেতা 
হিন্দুরমণীদিগের ঘরের কথা বাহির হইবাঁব নিয়ম নাই, 
বাহির করিতেও তীাহার। নিতান্ত লড্জাবোধ করিতেন, 
তাই হিন্দুদিগের এই ছুর্দশী, তাই হিন্দুদিগের ধাত্রী- 
বিদ্যা আজ লুপ্তপ্রার। সেই লুপ্ত-ধন- হিন্দুপরিবারের 
অনুল্য রত, নানা তন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া আজ সর্বব- 
সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেছি ! ইহাতে পাশ্চাত্য- 
শিক্ষাভিমানী সভ্য মহোদয়গণের মতবিরোধী অনেক 
কথা দেখিতে পাওয়। যাইবে, অনেকস্থলে শান্তি স্বস্ত্য- 
যনাদির কথাও উল্লেখ থাকিবে; এবং অবস্থানুসারে 
ওষধ-প্রয়োগের বিষয়ও বিবৃত হইবে । 

এস্থলে আরও একটা কথ! বলিয়া রাখা আবশ্যক 
যে, ধশ্মীতন আধ্যবিগণ যখন ষে বিষয় লিখিয়াছেন বা 
আলোচনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক বিষয়েই সাক্ষাৎ, 
সম্বন্ধেই হউক্‌ বা পরোক্ষ ভাবেই হউক্‌, কিছু না কিছু 
ধন্মভাবের আভাস দিয়া গিয়াছেন ; ফলতঃ এই অর্ধনত্য 
সংসারে যে একমাত্র মঙ্গলময়ের অসৃতময় মামটাই নিত্য, 
তাহা.তাহাদিগের প্রত্যেক কথাতেই জান্দবন্যমান প্রকাশ 
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পাইয়াছে। যে প্রকারেই হউক ন! কেন, বিশ্বনিয়ন্তার 
অমৃতময় নামটী দুইবার বেশি করিয়া কীর্তন করাই 
তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। তাই তীহাদের ধাত্রীবিদ্যাও 
হরপার্ববতীর গল্পচ্ছলে লিখিত হইয়াছে । 


আয়ুর্েদীয় ধাত্রীবিদ্যা। 


প্রথম অধ্যায় । 


একদা ভূত-ভ্ুুবন ভগবান্‌ ভবানী-পতি প্রিয়তম! 
পার্বতীর সহিত স্ুরম্য কৈলাস-কীননে ভমণ করিতে- 
ছিলেন, ক্ষণকালের জন্য যোগ-তন্ব ভুলিয়া গিয়া প্রণ- 
ধিনীর সহিত পবিত্র প্রণয়ের অধৃত-রস পান করিতে- 
ছিলেন। উভয়ের মধ্যে কতই রতস্যালাপ হইতে 
লাগ্লি। পরে পতিসোহাগিনী পার্ববতা বিনয়-নআঅবচনে 
কহিলেন, 'হৃদয়বল্পভ ! আজ একটা বিষয় জীনিবার জন্য 
আমার বড়ই কৌতুহল জন্মিয়াছে। রমণীগণ গর্ভধারণ 
অবধি নিত্য ন্তন কত প্রকারের যন্ত্রণাই ভোগ করিয়া 
থাকে, হব।র প্রসবের সময় কখনই নির।পদে পুক্র-মুখ 
দেখিতে পার" না। কেহবা সেই সমায়েই সমুদায় লীলা- 
,খেল। সাঙ্গ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়, কেহবা বন্ধু 
কষ্টে নিজের জীবন রক্ষা করিরাও অনূন্য রত পুক্রধনে 
বঞ্চিত হয়। তবে কি এই সমস্ত বিপদ হইতে তাছা- 
দিগকে রক্ষা করিবার কোনও প্রশস্ত উপায় নাই' 


ও আমুর্ষেদীয় পাত্রীবিদ্যা। 


যোগনাথ ! সংসারে তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই-_ 
তুমি সর্ববজ্ঞ-_সর্ববময়; অতএব দয়] করিয়া শরীরীদিগের 
হিতের জন্য এই বিষয় গুলি সরল ভাষায় আমাকে বুঝা- 
ইয়া দাও ।, 
এই কথা শুনিয়া মঙ্গলময় মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে ! 

আজ তুমি এরূপ বলিতেছ কেন? যাহা আমি জানি, 
তাহা কি তোমার জানিতে বাকি আছে ? আমাতে আর 
তোমাতে কি কিছুমাত্র ভিন্নভেদ আছে ? আমিই ত তুমি 
হইয়! সংসারে পবিত্র প্রণয়ের পরাকাষ্টা দেখাইতেছি, 
ঘংসারী হইয়াও যে অনারাসে ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়-_. 
ভগবানে চিত্ত সংযম করা বার, তাহা দেখাইতেছি। 
আমিই ত তুমি হইয়া এই বিশাল জগত প্রসব 
করিয়াছি । অতএব হে জ্গৎপ্রসবিন ! তুমি কি স্ুখ- 
প্রসবের উপায় অবগত নহ? অনন্ত সন্তানের জননী 
হইয়াও কি তুমি সন্থন পালনের বিষয় জাননা ?” 

পার্বব। জানি, কিন্তু আমি রমণী- স্ত্রীস্বভাব-স্থলভ 
চঞ্চলতায় পরিপুর্ণ। আমার জীনা না জানা সকলই ত 
তোমাতে অর্পিত। তোমা অপেক্ষা আমিই যদি আজ 
বিজ্ঞাভিমানিনী বলিয়া পরিচিতা হইতে ইচ্ছা করি, তবে 
আর তোমার শ্রেষ্ঠত্ব থাকিল কোথায়? অতএব 
তোমার মুখ হইতে প্রকাশ হওয়াই উচিত। 

মহা। প্রিয়ে! বুঝিয়াছি, পাতিত্রত্যই তোমার 


প্রথম অধ্যায় 


এপ বলিবাঁর কাঁরণ। আজ তোমার অনুরোধে শরীরী- 
দিগের হিতের জন্য সাঙ্গ ধাত্রীবিদ্যা প্রকাশ করিব। 

শ্রবণ কর-- 

গর্ভের প্রথম মাঁসে শুক্র ও আর্ভব যেরূপ তরল 
অবস্থায় গর্ভীশয়ে পতিত হয়, ঠিক সেইরূপই থাঁকে। সেই 
সমর গর্ভের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না । এমন কি, 
অনুর-দর্শিনী জ্রীমাত্রেই গর্ভের অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না। 
স্ৃতরাং সেই সময় গৃর্ভিণীর কোন ব্যায়রাম হইলে বিশেষ 
করিয়া তাহাঁর অনুধাবন করিতে হইবে । যদি গর্ভ হই- 
মাছে বলিয়া নিশ্চর জান ঘা, এবং সেই গর্ভের বেদন। 
হয়, তাহ! হইলে__শ্বেতচন্দন, শুল্ফা, চিনি ও ময়না 
ফল, চাঁউল ধোঁওয়া জলের সহিত বাঁটায়া কিঞ্চিৎ ভুদ্ধের 
সহিত*গুলিরা গর্ভিণীকে পান করাইবে। অথবা তিল, 
পদ্মকাষ্ঠ, শালুক, শালী তগুল, এই সমুদয় দ্রব্য ছুগ্ধের 
সহিত পেষণ করিয়া চিনি, মধু ও ছুদ্ধের সহিত মিশ্রিত 
করিয়া পাঁন করিতে দিবে। ইহা জীর্ণ হইলে দুপ্ধান্ন 
ভোজন করাইবে। যদি প্রথম মাসে রক্ত ভাঙজিতে 
আরম্ত হয়, তাহা হইলে যষ্টিমধু, মাকড় চাউলী শাকের 
বীজ, ক্ষীরকীকলা ও দরেবদারু সমভাগে ছুগ্ধের সহিত 
সেবন করাইবে। 

দ্বি্ায় মাসে জরাঘুস্থ মহাভূত, বাযু, পিত্ত ও কক্ষের 
সহিত পচ্যসান হইয়া অপেক্ষাকৃত ঘন হয়। এই সয় 


আধুর্কেদীয় ধাত্রীবিদ্যা। 


হইতে কিছু কিছু করিয়া গর্ভের লক্ষণ প্রকাঁশ পায়, 
এবং গর্ভিণীর মাসিক রজঃআ্রাৰ বন্ধ হইয়া যায় । অনুপ- 
যুক্ত আহার বিহারাদি দ্বারা গর্ভে বেদনা হইলে পদ্ম, 
পাণিফল ও কেশুর, চাউল ধোওয়া জলের সহিত পেষণ 
করিএা তাহারই সহিত সেধন করাইবে। তাহাতে গর্ভ- 
দোষ রহিত হইরা স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়। আবার রক্ত 
ভাঙ্গিতে থাকিলে কুলথ কলাই, কুর্ঝ তিল, মর্জিষ্ঠা ও 
শতমুলী পুর্র্ববৎ ছুক্ের সহিত সেবনু করাবে | 

তৃতীয় মাসে, হস্তদয়, পদছয় ও মস্তক, এই পাঁচটা 
অবয়বের স্থলে পাঁচটা মাংসপিগ জন্মে এবং সুন্মন- 
রূপে অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ সকল দৃষ্ট হয়। এই সময় হইতে 
গর্ভের বাহ্যিক লক্ষণ সমস্ত স্পন্টরূপে বান্ত হইতে 
আরন্ত হয়, গর্ভিণা সর্বদাই অস্তখে থাকে, সর্ববদ! 
আলস্য ও তন্দ্রা হয়। তাহার কিছুই খ।উতে ইচ্ছা হয় 
না, কেবল সময় সময় বমন ব। বমনোদ্রেক হয়। অধি- 
কন্তু পোড়। মৃভিকা ও অন্ররসে আত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়া থাকে । ষদি তুভায় মাসের শেষে বা চতুর্থ মাসের 
প্রথমে গর্ভিণীর রক্তআীব আরস্ত হর, তবে সেই গর্ভ 
রক্ষা করা একটু কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব রক্তআব 
নিবারণার্থ তৃতীয় মাসে গুলঞ্চ, ক্ষীরকাকলা, নীলোৎ- 
পল ও অনন্ত মূল, কিঞিৎ দুগ্ষের সহিত সেবন করা- 
ইবে। আবার এই সময় যদি গর্ভে বেগ্গা উপস্থিত 


প্রথম অধ্যাব | 


হয়, তাহা হইলে পদ্ম, কুড ও শালুক, এই কয়েকটা 
বস্ত চিনির জলের সহিত পেষণ করিয়া গর্ভিণীকে পান 
করাইবে। ইহাতে শ্াঘ্ গর্ভ প্রকৃতিস্ত হয়। 

চতুর্থম।সে গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ সকল স্পঙ্ট- 
রূপে প্রকাশিত হয় এবং তাহার হৃদয় জন্মে ও চেতনার 
আবির্ভাব হয়। এই মাসে হদয় জন্মে বলিয়! 
গভিণার নানা বস্কতে অভিলাষ হয়। সেই সমস্ত 
অভিল।ব পুর্ণ না করিলে গর্ভস্থ সন্তান কুন্ড, কুণি, ষণ্ড, 
বামন, বিক্ুতাক্ষ বা অন্ধ হর, অথবা বাধ্য-হান ও অক্পায়ু 
হইয়। গাকে। স্তবাং গভিণার ইচ্ছ।মুরূপ বস্তু সকল 
ততক্ষণ তাহাকে প্রদান করা ক্তব্ায। নতুবা গর্ভিণীর 
যেঘে অভিলাধ পর্ণ না হর) সন্তানের ও সেই সেই 
ইন্ড্রির্চের পীড়া জন্মিবার সন্ভাবন| । 

এই কথা শুনির। পার্নতা কহিলেন, প্রভো ! 
গিণীৰ থে" যে অভিলাষ জন্মিলে গর্ভস্থ সন্তানের 
প্রকৃতিগত থে ঘে বৈলক্ষণ্য হইর। থাকে, ভাহা ও বিশেষ 
করিরা শুনিতে ইচ্ছা কবি ।” 

তখন মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে ! গর্ভিণীর রাজ- 
দর্শনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান সেভাগাশালী ও ধন- 
বান হয়, পট্টবন্্র ও অলঙ্কারে ইচ্ছা হইলে সন্তান 
স্বকুমার ও অলঙ্কারশ্রিয় হয়, আশ্রম-গমনে অভিলায় 
জন্মিলে ৃস্তান ধন্মশীল ও স'্যতাত্বা! হয়, দেঁব-ঞাতিমা 
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দর্শনে অভিলাষ জন্মিলে সন্তান গ্রমথ-তুল্য রূপবান 
এবং সর্পাদি হিংস্র জঙন্কু দর্শনে ইচ্ছা! হইলে সন্তান 
হিংঅ্রক হয়। আবার গর্ভিণীর ঘি মহিষ-মাংস ভক্ষণ 
করিতে ইচ্ছা হয়, তাহ! হইলে রক্তাক্ষ, লোমশ ও বীর- 
পুক্র জন্ম গ্রহণ কারে । বরাহ মাংস ভোজন করিতে 
অভিলাষ হইলে নিদ্রালু ও বীর পুক্র জন্মে। মৃগ-মাংদ 
ভোজনে ইচ্ছ! হইলে পুঞ্র দ্রুতগামী, বিক্রমশীলী ও 
ৰনচারী হয়। পূর্ববোক্ত জন্ত ভিন্ন গর্ভিণীর অন্য যে 
যেজন্তর মাংস তভোজনে অভিলাষ জন্মে, সেই সেই 
জন্তুর আকার ও স্বভাব অনুসাবে প্রসৃত সন্তানের ও 
আকার ও স্বভাব হইয়া থাকে । এই সময় হইতে 
গর্ভিণীকে অত্যন্ত সাবধানে থাকিতে হইবে । অতিরিক্ত 
শৈত্য বা! উষ্ণতা সেবন সর্ববতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। 
যে সমস্ত দ্রব্য আহার করিলে অনায়াসে পরিপাক য়, 
তাহ।ই আহার করিবে । পচা ছুর্গন্ধ বস্তু ঝ্দাঁচ খাইবে 
না। যাহাতে প্রতিদ্রিন নিয়মিতরূপে কোষ্ঠ পরিক্ষার 
হয়) তদ্বিষয়ে যত্ব করিবে । আবার কোন মতে উদরের 
পাড়া না জন্মে, তজ্জন্যও বিশেষ সাবধান থাকিবে। 
এই সময় গর্ভে বেদনা হইলে__- 

উৎপল, শালুক, কণ্টকারী, গোক্ষুর অথবা গো- 
ক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলোৎগল, ছুদ্ধের সহিত পেষণ 
করিয়া পান করাইবে। তাহাতে গর্ভদৌষ রহিত হইয়। 
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স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়। রক্ততআ্াব নিবারণার্থ অনন্তমূল, 
শ্ামালতা, রানা, বামুনহাটী ও যষ্তীধধু, ু্ধের সহিত 
বাঁটিরা পান করাইবে। ইহা! আশুফলপ্রদ। 

পঞ্চম মাসে গর্ভস্থ সন্তান কেবল বদ্ধিত হয় এবং 
তাহার মন জন্মে। স্থতরাং গর্ভ-মধ্যে সন্তানকে সময় 
সময় নড়া চড়া করিতে দেখা ধায় । এই সময় গর্ভিণী 
অতিরিক্ত পরিশ্রম পরিত্যাগ করিবে; এবং একবারে 
নিশ্চেষ্ট হইয়াও বসিয়া থাকিবে না। এই সময় গর্ভি- 
ণীকে কুলগ্রথানুসারে যথাশান্্র পঞ্ম্বতাদি পান করা 
ইবেক্চ। তাহাতে গর্ভের দোষ রহিত হয় এবং সর্ব গুণা- 
থিত সুকুমার সন্তান প্রসব হর়। পঞ্চম মাসে বেদনা 
নিবারণার্থ গভিণাকে নালোত্পল ও ক্ষারকীকল। একত্রে 
পেষণ ফ্ষরিরা দুগ্ধ, ঘ্বত ও মধুর সহিত পান করাইবে। 
অথবা! নীলোতৎপল ও কা'কলা সমভাগে শীতল জলদ্বারা 
পেষণ করিব পান করাইবে। রক্তআজাব হইলে বৃহতী, 
কণ্টক।রা, গান্তারাকল, বটের ঝুরি ও দারুচিনি সমভাগে 
বাটি ঘুতের সহিত পান করাইবে। 

ষষ্ঠমাসে গভ্ভস্থ সন্তানের বুদ্ধি জন্মে এবং শরীরপ্ 
অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সময় হইতে প্রসব- 
কাল পধ্যন্ত গর্ভিণাকে অত্যন্ত সাবধানে গমনাগমুন 





ক শু মর দুকধঞচ ঘৃতং দদি সমাংশকমূ। 
পঞ্জামতমিদং প্রোক্তুং গর্তশুদ্ধৌ বিধীয়তে ॥ 
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করিতে হইবে । উদরে কোন প্রকার চাঁপ না লাগে 
এবং কোন কারণে হঠাৎ গন্তিণী ভয়-যুক্তা না হয়, তদ্দি- 
বয় বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে । নতুবা গর্ভ বিকৃত 
অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া উদরে শীল জন্মায় । তজরপ 
অবস্থায় শূল হইলে গর্ভস্থ সন্ান কি প্রকার অবস্তায় 
গর্ভমধো অবস্থিতি করিতেছে, তাহ। বিশেষ করিয়া 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সেই ভাবে একটু সরিষার তৈল 
গ্ররম করিয়া তলপেটে মর্দন কবিবে। অগব! কোন 
কার্ধাকুশল! জনরিত্রী দ্বারা গভিণার কটিদেশে একটু 
ঝাঁকি দিয়া গভাক প্রকতিস্ত করিয়া দিবে। কিন্তু এই 
সমুদয় কার্ট অতি সাবধানে কবিতে হইবে । আভরাদি 
দ্বারা আভান্তরাণ কাযষোর বৈপরিতা বশতঃ যদি গর্ভে 
বেদন। হয়, তা ভভলে-টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গ, 
চন্দন ও উৎপল, গবাছুগ্ধের সহিত বাটিয়া সেবন করা- 
ইবে। পিয়াল বীজ, দ্র।ক্ষা ও খইটর্ণ, শাতল জলের 
সহিত কীটিয়। পান করিলে ও বাথ! নিন।রিত হয়। এই 
সময় রক্তভাঙ্গ। আরন্ত হইলে, চাকুলে, বেট্ডুলা, সজীনা- 
বীজ, গোক্ষুর ও যট্রিমধু কিঞ্চিৎ দ্র সহিত মিশ্রিত 
করিয়। সেবন করাইবে। 

সপ্তম মাসে শিশুর গঙ্গ প্রতাঙ্গ সকল স্পৰ্টরূপে 
বৃক্ত হয়, গর্ভিনীর নানাবিধ মিস্বাদে অভিলাষ জন্মে 
এবং স্লেই অভিলাষ পুর্ণ করাও সকলের কর্তব্যং। কিন্তু 
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যাহাতে গর্ভের অনিষ্ট হয় বা প্রসবের কোন প্রকার 
বিদ্ব জন্মিবার সম্ভীবনা থাকে, এমন কোন বস্তু কখনও 
ভোজন করিতে দিবে না। সপ্তমমাস হইতে প্রসব না 
হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে গভিণাকে পায়েস প্রভৃতি 
মিষ্টান্ন ভোজন করিতে দিবে। এই প্রকার ভোজনকে 
সাঁধভক্ষণ কহে । পঞ্চম মাসে পর্শন্ত ভোজন করিতে না 
দিয়া প্রথম সাধভক্ষণের দিনেও কোন কোন স্থলে পঞ্চা- 
মৃত দ্রেওয়ার নিয়ম"আছে। এই সময় কোন যানাদিতে 
আরোহণ করিয়া দূরদেশে যাইবে না, কোন উচ্চ স্থানে 
আরোহণ বা নিম্ন স্থানে অবরোহণ করিবে না। এবং 
প্রসবকাল পর্যন্ত কোন মতেই একবারে নিশ্চে হইয়া 
বসিয়া থাকিবে না। অল্প অল্প অর্থাৎ 'পরিমিতরূপে 
প্রতিদিন শারীরিক পরিশ্রম করা কর্তব্য । নতুবা 
প্রসব-বাধা জন্মিতে পারে । সপ্তম মাসে গর্ভ-বেদনায় 
শতমুলী ও পদ্মমূল বাটিয়া দুপ্ধের সহিত সেবন করাইবে। 
অথবা! কয়েদবেল, স্থপারিমূল, খই ও চিনি, শীতল 
জলের সহিত সেবন করিতে দিবে । রক্তক্রাৰে পাণি- 
ফল, মৃণাল, ভ্রাক্ষা, কেশুর, য্িমধু ও চিনি, ছুগ্ধের 
সহিত সেবনীয় । 

স্বর্ণ সহত্রবার আত্মাত হইলে যেরূপ বিশুদ্ধ হ্য়, 
সেইরূপ শরীরস্থ ভুক্ত বস্ত্র রস বারম্বার পচ্যমান হইয়া 
বিশুদ্ধ -শক্রত্ে পরিণত হয়। তখন তাহাদ্র কিছুমাত্র 
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মল থাকে না । পরে সেই সারভূত রস, স্থুল ও সুন্মন 
ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। এবং ন্সেহময় সূক্ষমা ভাগই 
ওজঃ নামক অন্য পদার্থে পরিণত হয়। সেই ওজকেই 
শারীরিক বল কহা যায়। অস্টম মাসে গর্ভস্থ সন্তানের 
সেই ওজের সঞ্চার হয়। এই মাসে গর্ভিণী এবং গর্ভস্থ 
সন্তান ক্ষণে ক্ষণে পরস্পর পরস্পরের ওজঃ গ্রহণ করিয়! 
থাকে। অষ্টম মাসে ওজের কোন স্থিরতা থাকে না 
বলিয়া সেই মাসে সন্তান হইলে প্রায়ই তাহাকে বাঁচিতে 
দেখা যায় না। বাঁচিলেও নিতান্ত ছূর্ববল বা তাল্লায়ু 
হইয়া থাকে । এতৎসম্বন্ধে তন্বদর্শী বিজ্ঞগণ কহিয়! 
থাঁকেন যে, যখন সন্তান মাতার দেহ হইতে ওজঃ গ্রহণ 
করে, তখন সন্তান প্রফুল্ল ও মাতা মান হয়, সেই সময় 
যে ভূমিষ্ট হয়, সে বাচিরা থাকিলেও থাঁকিতে পারে । 
কিন্তু যখন মাতাই সন্তানের দেহ হইতে ওজঃটানিয়া লয়, 
তখন সন্তান স্বভীবতঃ কিঞ্চিৎ মান হইয়া থাকে । সেই 
সময় যাহার জন্ম হয়, কিছুতেই তাহার জীবন রক্ষা হয় 
না। সে যাহা হউক, সন্তান রক্ষার জন্য অষ্টম মাসে 
নৈধত কোণের অধিষ্ঠাতা রাক্ষসের উদ্দেশে বলি প্রদান 
কর! কর্তব্য। উক্ত রাক্ষস গর্ভস্থ সন্ভানের অংশভাগী। 

এই কথা৷ শুনিয় অন্বিকা কহিলেন, ভূতনাথ ! আমি 
এই কথার কোনও তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না। 
নৈখত কোণের অধিষ্ঠাতা রাক্ষম কি প্রকারে গর্ভস্থ 
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সন্তানের অংশভাগী হইল ? আর এই রাক্ষসই বা কে? 
এবং কেনই বা তাহার উদ্দেশে বলি প্রদান করিতে 
হইবে ? 

মহা । ভূতেশ্বরি! এই ভূতময় জগত্প্রপঞ্চের 
প্রত্যেক ভৌতিক কাধ্যের বিষয়ই কি আজ তোমাকে 
নৃতন করিয়া বুঝ ইয়। দিতে হইবে ? সংসারে ফাহা কিছু 
আছে, ততসমস্তই ত একই উপাদানে উত্পাদিত হইয়াছে, 
ুতরাং প্রত্যেক বঙ্ঠুর সভিতই প্রতোক বস্কর পরস্পর 
নৈকট্য সম্বন্ধ রিয়াছে । তবে অবস্থাভেদে কোন কোঁন 
কার্ষ্যদ্বারা সেই সম্বন্ধ স্পস্ট হয় এবং কোন কোন কার্ধ্য- 
ছার! কখনও তাহা লুপ্রপ্রায় থাকে । 

অন্ি। হে চরাচর বিধাতঃ বিশ্বপতে ! অল্পবুদ্ধি 
মানব গ কখনই ইহার গুট রহস্য ভেদ করিতে পারিবে 
না, এবং তাহাহইলে আমার উদ্দেশ্টুও সম্পূর্ণ সফল 
হইবে না। 

মহা। প্রিয়ে! সংসারে সকলেই সকল বিষয় 
সম্পূর্নরূপ বুক্লিতে পারে না। যাহারা বিচক্ষণ, তাহারাই 
অনায়াসে সমুদায় তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়। 
অথবা আমার প্রতি বা শাস্ত্রে যাহাদের একান্ত ভক্তি 
আছে, তাহারাও কথঞ্চিও বুঝিতে পারে। মেখাচ্ছন্ন 
নভোমণগুলের দিকে *দৃষ্টিপাত করিয়া যাহারা বলিয়া! 
থাকে বে্দনেঘরাশি সুধ্যমণ্ডলকে আরূত করিয়াছে, 
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তাহারাই অজ্ভীনতাবশতঃ প্রকৃত তত্রকে অপ্রকৃত বলিয়া 
কল্পনা করে। সেই সকল অর্ববাচীনগণই হয়কে নয় 
বলিয়া নানাবিধ ব্যঙ্গোক্তি কৰিয়া থাকে । তাহারা এক 
বারও মনে করে না যে মেঘরাঁশি হইতে সূর্য্যমণ্ুল যত- 
দুরে অবস্থিত, তদপেক্ষা তাহাদের চক্ষুই ত অধিকতর 
নিকটবর্তী । স্তৃতরাং সমস্ত ছুবন প্রকাশক ভগবান সূর্ধ্য- 
দেব আবৃত ন] হইয়া! অক্লদশী তাহাদিগের চক্ষুইত আবৃত 
রহিয়াছে । অতএব এই বিশাল সংগারে রাক্ষস, নিশা 
চর নামধারী কোন বস্তু আছে কিনা এবং তাহাদের সহিত 
গর্ঘস্ত সন্তানের কোন নৈকট্য সম্বন্ধ রহিয়াছে কি না, 
সেন সমস্ত জল্পবুদ্ধি মুট্ুগণ অথবা আত্মপক্ষ-সমর্থনকারী 
দ্ান্তিকগণ তাহা কি প্রকারে বুঝিয়া উঠিবে ? তবে ছুই 
একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা স্পঙ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিলে দুই 
একজন বুঝিলেও বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহাই বা 
তাহারা চেষ্টা করে কোথা ? তাহারা ত আমাকেই 
বিশ্বান করে না! তবে আমার কাব্যই ব। বিশ্বাস 
করিবে কেন ? 

অন্বি। হে যৌগমায়াধারিন্‌ মহাকাল ! আর আমি 
বাহ কথা শুনিতে চাই না। উহা! কখনও চিকিৎসা 
শাস্ত্রের প্রতিপন্ন নহে। যাহার প্রকৃত তন্থানুসন্ধিৎস্ত, 
তাহারা আপনারাই উহা! বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিবে । 
যাহারা নিজে কিছু না বুঝিয়া “কেবল আমিই সর্ববদরশী, 


প্রথম অধ্যায়। ১৭ 


আমিই সর্বজ্ঞ” ইত্যাদি বলিয়া বৃথা জনসমাজে আস্ফা- 
লন করিয়া বেড়ায়, বক্তৃতার ঘন ঘটায় সকলকে মোহিত 
করির! আকাশ পাতাল কম্পিত করিয়া তুলে; শাস্ত্রের 
নিগুটতত্ব কখনই তাহাদিগ্র নিকট সত্য বলিয়া বোধ 
হইবে না। তাহারা যে প্রকার অন্ধকারে আছে, চির- 
কাল সেই প্রকার অন্ধকারেই থাকুক । তাহাতে কিছু- 
মাত্র আপন্তি নাই। এক্ষণে দয়া করিয়া আমার জিজ্ঞা- 
সিত বিষয়ের উত্তরক্প্রদান কর। 

মহা। দেবি! তুমি রমণীদিগের হিতের জন্য যাহা 
জিজ্ঞাস! করিয়াছ, ক্রমে ক্রমে সে সমস্তেরই উত্তর প্রদান 
করিতেছি, অবহিতচিন্তে শ্রবণ কর 7; 

অষ্টম মানে গর্ভে বেদন। হইলে, তণুলোদকের সহিত 
ধনিয়া বাঁটিয়া খাওয়াইবে। অথব। স্বশীতল জলের 
সহিত পলাশপত্র বাঁটিয়া খাঁওয়াইবে। ইহাতে শীঘ্র 
বেদন। দুরীক্ৃত হয়। রক্তত্রাব নিবারণার্থ কয়েত বেল, 
বেল, বৃহতী, পাঁটোল, ইক্ষু ও কণ্টকারী, ইহাদিগের মূল 
সমভাগে ছুগ্ষের সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে দিবে। 
পণ্ডিতগণ নবম, দশম ও একাদশ মাসকেই প্রসবের 
প্রকৃত সময় বলিয়া নির্দেশ করেন। তদপেক্ষা অধিক 
বিলম্ব হইলে বিকৃত গর্ভ বলিয়া স্থির করেন।”" কিন্তু 
সৃন্ষনরূপে বিবেচন। কুরিয়া দেখিলে দশমমাসে যে সন্তান 
প্রসব হয়্তোহাই সর্ববানসম্পন্ন হইয়া থাকে । টার 


১৮ আমৃর্বেদীয় ধাত্রীবদ্যা | 


পুর্বে সন্তান জন্মিলে, স্পৰ্টতঃই হউক বা সুন্গমরূপেই 
হউক, অবশ্যই তাহার কোন না কোন ইন্ড্রিয়ের শক্তি 
হাস হয়। আবার কোন দোষাদির আধিক্যে প্রসবের 
ব্যাঘাত না জন্মান সন্কেও যদি স্বভাবতঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হইতে বিলম্ব হয়, তাহাহইলে অবশ্যই তাহার কোন না 
কোন অঙ্গ অধিক বা ইন্দ্রিয় প্রবল হইয়াছে এরপ দেখা 
যায়। 

নবমমাসে গর্ভে বেদনা হইলে বিশেষরূপে তাহ! 
পরীক্ষা কবিয়া দেখিবে। গররুত প্রসববেদনা হইলে 
তদনুবধপ কার্য কবিবে। নত্রবা এরগুমুল ও কাকোলী 
শীতল জলের সহিত, কিন্বা পলাশবীজ, কাকোলী ও 
ঝীটিযূল কাঞঙ্জিকের সহিত কাটিবা সেবন করাইবে। 
রক্তত্রাবে যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরর্কাকলা, শ্যামালতা, 
এই কয়েকটা দ্রব্য জলে বাঁটিয়া সেবন করাইবে। যদি 
কেহ ভ্রমবশতঃ প্রসব-বেদনীর সময়ই এই সমস্ত যোগ 
প্রয়োগ করে, তবে তাহাতে ও বিশেষ কিছু দোঁষ হইবে 
না। কেনন। সময় ও অবস্থানুসাবে গর্ভেব পক্ষে যাহা 
একান্ত হিতকর, কেবল তাহাই বিতেছি। 

দ্শমমাসে বেদনা উপস্থিত হইলে নীলোতপল, যষ্টি- 
মধু, মুগ ও চিনি ছুগ্ধের সহিত ভোজন করাইবে। ইহাতে 
গর্ভের দোষ ও বেদনা নিবারিত হয়। কখন কখন কোন 
বিকৃত গর্ভ একাদশ, দ্বাদশ বা ততোধিক কী'ল অতীত 


প্রথম অধ্যায় ১৯ 


:ইলেও প্রসব হয় না, এরূপ দেখা যায়। তত্রপ অব- 
স্থায় একাদশ মাসে গর্ভশুল হইলে যষ্ঠিমধু, পদ্মকাষ্ঠি, 
ন্ণাল ও নীলোত্পল ; অথবা ক্ষীরকাকলা, উৎপল; কুড়, 
বরাহক্রান্তামূুল ও চিনি শীতল জলে বাঁটিয়া সেবন 
করিতে দিবে । ছদশ মাসে চিনি, ভূমিকুক্সা্ড কাকোলা 
ও ক্ষারক।কোলী বাটিয়া সেক্ন করাইবে। 

কখন কখন বায়দারা গর্ভ বা বালক শুষ্ক হইয়া 
প্রসবের ব্যাঘাত জঞ্যায়! তজপ স্থলে চিনি, যষ্টিমধু ও 
গ্াস্তারী ফলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পানার্থ ব্যবস্থা করিবে। 
তাহাতে গর্ভ পুষ্ট হয়। 

আবার অকালে গর্ভপাতের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, 
কেশুর, পানিফল, জাবনীরগণ ( অর্থাৎ জীবক, খযভক, 
মেদ, অহামেদ, কীকলা, ক্ষারকাকলা, মুগানী, মাষানী, 
জীবন্ত, যষ্টিমধু ) পন্মকেশর, উৎপল; এরগুমূল ও শত- 
মূলা, এই সমুদায়ের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ চিনির সহিত পান 
করাইবে । তাহাতে গর্ভআ্রাব নিবারণ হয়। 

.ছাগদ্প্ধ॥০ পোয়া, মধু ২ মাষা, কুস্তকীরমর্দিত 
হণ্ডিকাস্থ মৃত্তিকা ৪ মাষা একত্রিত করিয়া পান করা- 
ইলে গর্ভপাত নিবারণ হয় । 

গররআাবের লক্ষণ দৃন্ট হইলে কেশুর, পাঁনিফল, 
পদ্মকেশর, উত্পল, মুগানী, যষ্টিমধু ও চিনি, ছুগ্ধের 
সহিত সের্ঘন করাইবে। এবং দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য দিবে । 





২০ আমুরব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্য!। 


তাহাতেই গর্ভ গ্রকৃতিস্থ হইবার সম্ভাবনা | নতুবা গর্ভ- 
বিলাস তৈল মর্দন করিবে । তাহাতে গর্ভশুল ও রক্ত- 
আাবাদি'নিবারণ হইয়া পতনোম্মুখ গর্ভও স্থিরভাব প্রাপ্ত 
হয়? 

গর্ভবিলাস তৈল ।__মুচ্ছিত তিল তৈল /৪ সের। 
কঙ্কার্থ ভূমিকুত্মা গু, দাড়িমপত্র, কীচা হরিদ্রা, ত্রিফলা, 
পানিফলপত্র, জাতীপুষ্প, শতমূলী, নীলোৎপল, পদ্মপুষ্প 
মিলিত /১ সের । যথাবিধি পাকশেষে করিয়া প্রয়োগ 
করিবে 1% 


বিদাবী দাডিমংপত্রং রজনীচ ফলত্রযম্‌। 
শৃঙ্গ কস্য পত্রপ্চ জাতীবু স্ঘ মেবচ ॥ 
ব্বী নীলোৎপলং পদ্মণ তৈলমেতেঃ পচেৎ সুধী । 
এতদ্গতবিল।নাখ্যং গভসংস্থা'পনং পরম ॥ 





দ্বিতীয় অধ্যায়। 





পার্বতী কহিলেন, জীবিতনথ ! এইত গর্ভের সাধা- 
রণ লক্ষণ ও তাহার আনুষঙ্গিক কয়েকটা রোগের কথা! 
শুনিলাম। এতন্ডিনন অন্য কোন ব্যারাম হইলে কি 
উপায়ে তাহার প্রত্কার করিতে হয়? তাহাও বিশেষ 
করিয়া শুনিতে ইচ্ছা করি। 

মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে। সংসারে যত প্রকার 
রোগ আছে, তৎ্সমস্তত গভাবস্থায় উপস্থিত হইতে 
পারে । সেই সকলের বিশেষ কোন বিবরণ বলিবার 
প্রয়োজন নাই। অনস্থ! দৃষ্টে যাহা গর্ভের পক্ষে হিত- 
কর অথচ রোগ-প্রশমক বলিয়া বোধ হইবে, তাহাই 
বিবেচনা পূর্ববক প্রর়োগ কবিবে! কিন্তু আবার এমন 
কতকগুলি রোগ মাছে যে, শাত্র শাপ্র তাহার প্রতীকার 
না করিলে গভিণার জাবন শঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। 
স্ৃতরাং তাহাই বলিতেছি। গভিণীর রোগ হইলে যদি 
ওষধ প্রয়োগ করিতে হয়, তবে স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন 
করা কর্তব্য । কখনও সাধারণ বিধান অনুসারে -চিকি- 
সা করিবে না। অথবা কোন প্রকার তীক্ষবীধ্য ওঁধধও 
সেবন করিতে দিবে না। তাহা হইলে গৃর্ভিণী ও গর্ভস্থ 


২২ আবধুর্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা । 


সন্তান উভয়েরই ভাবী অনিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা । গর্ভা- 
বস্থায় জ্বর হইলে প্রথমতঃ- 

মুখা, বেণার মূল, ক্ষেতর্পাপড়া, রক্তচন্দন, বালা ও 
শু'5, প্রত্যেকটা ।/২ পাঁচ আনা দুই রতি করিয়া একত্রে 
শিলায় ছেঁচিয়া লইবে। এবং চারি সের জলে পাক 
করিয়! ছুই সের থাকিতে"নামাইয়! রাখিবে। অত্যন্ত 
পিপাসা হইলে এই জল ছাকিয়। পাঁন করাইবে। ইহাতে 
শী পিপাসার শান্তি, দোষের লাঘব এবং জ্বরের বেগ 
হাস হইয়া থাকে । 

রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ, দ্রাক্ষা, এই সমুদায়ের 
কাথ চিনির সহিত পান করাইলে গন্তিণীর জবর শান্তি হয়, 

এরগুমূল, গুনঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু ও 
পদ্মকাষ্ঠ, এই সমুবায়ের কাথ পান করিলে গঞ্ভিণীর 
জ্বর নিবারণ হয় । 

বাসকছাল, গুলঞ, কণ্টকারী মিলিত ২ তোলা, 
পাকার্থ জল /- সের, শেষ অদ্ধপোরা, প্রক্ষেপ মধু। 
এই কষায় পান করিলে গভিণীর শোথ, শ্বাস, কাস, জ্বর 
ও বমি নিবারণ হয়। 

শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গ্োক্ষুর, 
এই বয়েকটা দ্রব্যের ক্কাথ মধুর সহিত অথবা এই কয়ে- 
কটী দ্রব্য দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান 
হটিরলে গন্ভিণীর জবর শান্তি হয়। 
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গরচিন্তীমণি রস 1 শোধিত পারদ, গন্ধক) হরি- 
তাল, জারিত লৌহ প্রত্যেকে ২ তোলা, জারিত অন্র 
৪ তোলা, কপূর, রঙ্গভস্ম, তাঅভস্ম, জায়ফল, জয়িত্রী। 
গোক্ষুরবীজ, শতমূলী, বেড়েলা ও শ্বেতবেড়েলামূল 
প্রত্যেকে ১ তোলা। এই সমুদয় উত্তমরূপে জলের 
সহিত মর্দন করিয়। ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। 
ইহাতে গর্ভবতী স্ত্রীর ভর ও দাত এবং প্রদর প্রভৃতি 
রোগ প্রশমিত হয়। এই ওধধে কেহ কেহ কজ্জলীর 
(পারদ গন্ধকের ) পরিবর্তে রসসিন্দুর ও ব্যবহার করিয়া 
থাকেন ।% 

গর্ভবিলাস রস ।- শোধিত পারদ, গন্ধক এবং 
তুতিয় সমভাগে গৌঁড়ালেবুর রসে তিন দিন মর্দন 
করিয়া ত্রিকটুর ক্কাখে তিন বার ভাবনা দিবে এবং ২ 
রতি প্রমাণ বটাকা প্রস্তুত করিবে । দোষানুসারে অন্ু- 
পান ব্যবস্থা করিয়া জ্বরের তরুণ অবস্থায় এই ওধধ 
প্রয়োগ করা যায় ।ণ" 





 স* রসং তালং তথা লোই” প্রচঠাকং কম্নাত্রকম্‌। 
কর্ষদ্বয়ং তথাচাত্রং কপুবং বঙ্গং তাঅকম্‌ ॥ 
জাতীফলং তথা কোষং গোক্ষুব্চ শতাবরী। 
বলাতিবলয়োমু'লং প্রত্যেকং তে(লকং শুভম্‌ ॥ 
বারিণা বটিক1 কাযা দ্বিগঞ্জা ফলমানতঃ। 
4 বুসগন্ধক তু ত্রাহংজশ্বিরম্ধি তং । 
ত্রিভাবিতং ত্রিকটুনা দেয়ং গুঞাদ্বয়ে!ম্বিভম & 
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ইন্দুশেখর রস !- শিলাজতু, অভ্র, রসসিন্দুর, প্রবাল, 
লৌহ, স্বর্ণমাঞ্ষিক ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগ একত্রে 
মর্দন করিয়া! ভূঙ্গরাজ, অঙ্ভুনছাল, নিসিন্দা, বাসক, 
স্থলপদ্ম। পদ্ম ও কুড়ুচিছালের রসে ভাবন! দিয়া মটর- 
প্রমাণ বটীকা করিবে। এবং দৌষানুসারে অনুপান 
ব্যবস্থা করিবে । ইহা সেবন করিলে গন্ভিণীর জ্বর, শ্বাস, 
কাস, শিরঃপীড়া, রক্তাতাসার; গ্রৃহণী, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, 
আলস্য ও দৌর্ববল্য নিরাকৃত হয় 1৯ 

বালা, শোনাছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনিয়া, 
গুলক্চ, মুখা, বেণারদূল, ছুবালভা, ক্ষেতর্াপড়া» আঁত- 
ইচ, ইহাদের ক্কাথ পান করিলে নানাপ্রকার অতীসার, 
রক্তআব ও সূতিকারোগ নষ্ট হয়। 

আমছাল ও জামছালের কাথ খইচূর্ণের সহিত 
সেবন করিলে গন্ভিণীর গ্রহণীরোগ প্রশমিত ভ্য়। 

লবঙ্গ, সোহাগার খই, মুখা, ধাইকুল, বেলশুঠ 
ধনিয়া, জায়ফল, শ্বেতধুনা, শুল্ফা, দাড়িমফলের ছাল, 





* শিলাজতৃত্র সিন্দুব প্রবালা য়ে রজাণসি চ। 
মাক্ষিকঞ্চ ভথ। তালং সমভাগানি মার্দায়েখ॥ 
ভূঙ্গরাজস্য পার্থস্য নিগুও্যা বাসকস্য চ। 
স্থুলপদ্মন্য পদ্মস্য কুটজস্য চ বারিণ1॥ 
ভাবয়িত্বা বটাঃ কৃত! কলায় পরিমাণতঃ। 
যথ! দোষানুপানেন গর্ভিণীষু প্রয়োজয়েৎ ॥ 
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জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, নীল স্তুদীসুল, রসোত, জারিত 
অভ্র ও রঙ্গ, বরাক্রীন্ত, রক্তচন্দন, শুঁঠ, আতইচ, 
কাকড়াশুঙ্গী, খদির এবং কলা, উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া 
একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাকে লবঙ্গাদি চূর্ণ 
কহে। এই গুধধ কিঞ্চিত ছগছ্দ্ষের সহিত গভাবস্থায 
সেবন করাইলে সংগ্রহ গ্রহণী” অতাস।র ও আমরক্তাদি 
পাড়া শীঘ্র প্রশমিত হয় । 

আবার আবও*কতকগুলি পাঁড়। সহসা গর্ভবস্থার 
প্রবল হইয়া গভিণীকে অত্যন্ত যন্ত্রণ। দিয়। থাকে । সেই 
সকল পাড়ার জন্য বিশেষ কোনও চেষ্ট। করিতে হয় না। 
সন্তান প্রসব হইলে আপনা হইতেই তাহ। উপশমিত 
হইয়া থকে । 

পশর্ব | গ্রভো ! কি প্রকার আচার ব্যবহার গর্ভের 
পক্ষে একান্ত হিতকর ? 

মহ।। শরিরে ! এক্ষণে গভিশীর কৃত্যাকৃত্য সম্বন্ধে 
যখোটিত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। গর্ভের প্রথম 
দিবল হইতে শ্প্রালোক উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া 
সর্ববদ! হৃষ্টচিত্তে থাকিবে এবং একান্ত শুদ্ধাচারিণী 
হইয়া দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণের সেবায় সর্বদা অবহিত 
থাকিবে । স্ৃমিক্ট, স্িপ্ধ, হৃদ্য, দ্রব, স্সংস্কত ও স্ুখ- 
পাচ্য দ্রব্য সকল আছ্বার করিবে। ব্যায়াম বা অপকৃষ্ট 
বিষয়ে আর্থিক আনন্দ অনুভব করিবেনা। পুর্রুষূসংসর্গ 
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বা অতিরিক্ত অমোদ, রাত্রিজাগরণ, শোক, যানারোহণ, 
রক্তমোক্ষণ। বেগরোধ এবং উত্কট আসন পরিত্যাগ 
করিবে। এমন কি অষ্টম মাসে যে গভিণী পুরুষাভি- 
লাষিণী হইয়। ধৈথুনাদি কার্ধ্যে ব্যাপৃত। হয়; তাহার 
গর্ভনাশ এবং মৃতু পর্ধান্ত€ ভইতে পাবে। অথবা নিতান্ত- 
পক্ষে অন্ধ, মুক, বধির, ব।“কুজ্জ, সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। গর্ভ- 
বতী নারী বিকৃতাকার, মলিন বা হানাঙ্গী স্াৌলোককে 
স্পর্শ করিবে না। ছুর্গক্ধ আত্রাণ্) অতীতিৰর বস্ত 
দর্শন, উদ্ব্ভন বা অঙ্গে অধিক তৈল মর্দন করিবে না। 
শুক্ষ পঢা বা অপক্ক অন্ন আহার পরিত্যাগ করিবে। 
কখনও উচ্চৈঃস্ববে কথা কহিবে না বা যাহাতে 
গর্ভনাশ হয়, এক্প কোন কাব্য করিবে না। চৈতা, 
শ্মশান বৃক্ষ, অযশক্ষব ভাব, বহির্নিক্ষমণ। ক্রোধ ও 
শুন্যাগার বড্জন কবিবে । শৃত্ডিকাতে শয়ন ব! উপবেশন 
জর্বদ! পরিত্যাগ করিবে । 

পার্বব। হে দেনাঁদিদেব মহাদেব ! এই ক্ষণ আরও 
একটা বিষয় শুনিবার জন্য আমার মন নিতান্ত ব্যগ্র 
হইয়াছে । কি প্রকারে জাবগণ গর্ভমধ্যে জাবন ধারণ 
করে ? এবং কি খাইয়াই বা তাহার! ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত 
হইয়াণ্যথাসময় ভূমিষ্ঠ হয়? 

মহা। প্রিয়ে! এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাগুমধ্যে যাহা 
কছু দেখিংুব, তৎসমস্তই আম! হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে। 
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আমিই পঞ্চ মহাভূতে বিভক্ত হইয়া সর্বদা সর্বব্র 
বিরাজ করিতেছি । সেই মহাভূত সকলের বিকার 
এবং চেতনা নামক যঞ্ট ধাতুর সমবায়ে জরায়ুরূপ 
আঁকাশমধ্যে গর্ভেব উত্পভি ভইয়! থকে | অগ্রি, সোম, 
পৃথিবী, বাম, আকাশ, সব্চ, রজঃ, তম, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও 
ভূতান্মা, এই কথেকটা গর্ভের“জীবনী-শক্তি-দায়ক | অগ্মি 
পচন, ভ্রাজন, প্রভৃতি কাবা দ্বাবা গরস্থ বালককে 
জাঁবত রাখে । প্লোম গজঃ প্রভৃতি সৌম্য ধাতুর 
পোষণ এবং বাবু ও অগ্নি দ্বারা যে ভাগ শুক্ষ হয়, সেই 
ভাগকে আদ্রকরতঃ গর্ভস্ক বালককে জাবিত রাখে । 
মুন্তিক। শরারস্থ জলক্লিন্নভাগকে অপেক্ষাকৃত কঠিন 
করিযা; বাধু নিশ্বাস প্রশ্থাস, দোষ, ধাতু ও মলাঁদির 
সঞ্চালন কবিষা, আকাশ বাষু ও অগ্নি দ্বারা বিদারিত 
আতসকলকে উদ্ধ অঃ ও নাধ্যক গমনে অবকাশ 
প্রদান করিয়া গর্ভস্থ বালককে জীবিত রাখে । সন্ব, 
রজ?ঃও তমো গুণাক্সক মন জাবাত্সার শরীরান্তর গ্রহণ ও 
মোক্ষণের কারণ বলিয়া গর্ভস্থ বালক জীবিত থাকে । 
চক্ষু কর্ণ গ্রভৃতি পঞ্চেন্দ্িয় দর্শন স্পর্শনাদি কন্ম দ্বারা 
জীবন রক্ষা করে; এবং কম্ম পুরুষ ভূতাত্মাী অশেষ 
কম্মরাশিব টৈতন্যস্বরূপ দেহে অবস্থান করিয়!*দেহীর 
জীবন রক্ষা করে। আ্মাবার গর্ভস্থ সন্তানের নাভির সহিত, 
জননীর রস-বহ। নাঁড়ী সংযুক্ত থাকে । তন্ছারা সন্তাঁন 
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জননীর আহার রসার্দি আকর্ষণ করিয়! দিন দিন নিজ 
দেহ বদ্ধিত করে এবং জননীর নিশ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চালন ও 
নিদ্রা অনুসারে সন্তনেরও নিশ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চালন ও 
নিদ্রী হইয়া থাকে। আরও গর্ভস্থ শিশুর নাভিমধ্যে 
স্থির জ্যৌতিঃস্তান আছে, তথায় সর্বদা বাঁযু ধমন 
করে। দেই ধমিত বায়ু উঞ্ণতাসহকারে ক্রোতঃ পথে 
শরীরের উদ্ধ। অধঃ ও তীধ্যক্‌ ভাগে গমন করিয়। 
গর্ভস্থ সন্তানের দেহ বুদ্ধি করে। 

পার্ব। তবে নাথ ! জননীর জআহারাদি দ্বারা বখন 
গণ্ভস্র সন্তভানেবও আহার কাঁধ্য সম্পন্ন হয়, তবে কেনই 
বা উল্ত সন্ত।ন গভমধো মলমূতর ত্যাগ না করে? আর 
উদরে সামান্য শব্দ হইলেও যখন তাহা বাভিব হইতে 
অনায়াসে শুনিতে পাওয়া যায়, তখন গর্ভস্থ সজীব 
সন্তানের ক্রন্দন বা অন্য কোন প্রকার শব্দ কেনই বা 
বাহির হইতে না শুনা যাঁর? তাহারা কি ক্রন্দন 
করে না? 

মভা। দেবি! আহার করিলে অবশ্যই মলমৃত্র 
তাগ করিতে হয়, তাহা সভ্য, কিন্ধু গর্ভস্থ বালক ত 
তদ্রপ কিছুই আহার করে না। বিশেষতঃ তাহাদের 
বাতাদর পরিমীণ অতি অল্প এবং বায়ও পক্কীশয় 
পরস্পর ঈষৎ সংযুক্ত থাকে? তজ্জন্ই তাহারা! কখনও 
মলমূত্র তঢাগ করিতে পারে না। আবার তাভাদিগের 
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মুখমণ্ডল জরায়ু কর্তৃক আচ্ছন্ন, ক কফ দ্বার বেষ্টিত 
এবং বায়ুর পথ অবরুদ্ধ থাঁকে,"তজ্জগ্যই তাহারা কখন 
রোদন বা অন্য শব্দ করিতে পারে না। 
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পার্বব। হে আশুতোষ ! গর্ভরক্ষা ও গভিণীর কৃত্যা- 
কৃত্য বিষয় আনুপুরবিবক অঁবণ করিলাম। এক্ষণে যে 
উপায় অবলম্বন করিলে স্থুখে প্রসব হয় এবং ্রসৃত 
সন্তানের মঙ্গল বিধান হর, তাহাই বিশেষ রূপ ব্ণন 
করিয়া আমার কৌতুহল ক্রান্ত চিন্তকে আশু পরিতোষ 
কর। 

মহা। দেবি! এরপ ন! হইলে আর তুমি ভ্রিলৌক- 
জননী বলির! অভিহিতা হইবে কেন ? জগতের ভিতের 
জন্য-_একমাত্র প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য তুমি যাহ 
জিভ্াস| করিতেছ, ত্রমে সে সকলেরই উত্তর প্রদান 
করিতেছি। প্রথমতঃ সৃতিকাঘরের সম্বন্ধে ছুই একটা 
কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক । বে ঘরে সকলে সর্বদা 
বাস করে, সেই ঘরে কখনও প্রসব হইতে দিবে না। 
ঘর খানি অত্যন্ত বড় বা একবারে ছোটও করিবে না । 
সাধারণতঃ আট হাত দীর্ঘ ও চারি হাত প্রশস্ত হইলেই 
যথেষ্ হইবে। বাটার মধ্যস্থিত কোন প্রশস্ত স্থানে 
শুভ লগ্নে উপযুক্ত সময়ে পূর্ব রা উত্তর দ্বারী করিয়া 
সুতিক' ঘর খানি প্রস্তত রাখিবে। 
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পার্বব। কেন প্রভু, বাস-গৃহে সন্তান প্রসব হইলে 
কি তাহাতে কোন দোষ আছে ? 

মহা । তা না থাকিলে আর এরূপ বলিৰ কেন ? 
যে ঘরে লোক সর্পবদা বাস করে, সেই ঘর খানি অত্যন্ত 
পবিত্র থাকা ঢাই-- 

পার্ব। তবেকি নাগ! "সন্তান এমনই তুচ্ছ হইল 
যে, সে যে ঘরে জন্মগ্রহণ করিবে, সে ঘর খানিও 
অপবিত্র হইবে! 

মহা। নাশ্রিয়ে! সন্তান এমন তুচ্ছ নয়; কিন্ত 
তাই বলিয়। প্রসবের সমর অপত্যপথ হইতে যে সকল 
ক্লেদোময় পদার্থ নির্গত হর বা প্রসুতি যে সকল মল- 
মত্রাদি ত্যাগ করে, তাহাও কি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান 
করিতে হইবে? সেই সকল ক্রেদভাগ মৃত্তিকামধ্যে 
প্রোথিত থাকিরা তত্রত্য বায়ুরাশি কি দুষিত করিয়া 
ফেলে না? সেই ঘরে যে বাস করিবে, তাহাতে কি 
তাহার সম্পূর্ণ বা আংশিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে না! আজ 
তুমি এরূপ বলিতে5 কেন £ প্লেচ্ছ ও কিরাত প্রভৃতি 
জঘন্য জাতিগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে ; যাহা" 
দের আচারবিচার, ধশ্মাধন্ম, কন্মাকম্ম জ্ঞান নাই, যাহার! 
বৈজ্ঞানিক তত্বের কিছুমাত্র জ্ঞাত না হইয়া! দ্ধারাত্রি 
কেবল বিজ্ঞান বিজ্ঞান করিয়া একবারে অজ্ঞান হইয়া, 
পড়িযানুছ, তাহারা এই সকল কাধ্যকে ততলূর দদষাবহ 
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বলিয়া মনে করিতে না পারে; কিন্তু সৃশ্গনদর্শী বিচক্ষণ 
লোকের পক্ষে ইহার অন্যথা করা কোন মতেই যুক্তি- 
সঙ্গত নহে। এমন কি, অশৌচান্তে প্রসূতি যখন 
সুতিকা-ঘর হইতে বাহির হইবে, তখন এ ঘর দূরে 
নিক্ষেপ করিয়া সেই স্থানখানি উত্তমরূপে পরিষ্কার 
করিঘা দিবে। পাছে শরসৃতির শরীরেও কোন প্রকার 
দুর্গন্ধ থাকে, এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ নখাদি ছেদন ও 
উত্তমরূপ গাত্রাদি মার্জন করিয়া সন করিয়া আসিবে । 
পার্বব। ভাল, তাহাই যেন হইল, কিন্তু পূর্বব বা 
ভর দ্বারী করিয়! ঘরখানি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন 
কি? অন্য দিক্‌ দুয়ার রাখিলে কি কোন ক্ষতি আছে ? 
মহা । কোন ক্ষতি না থাকিলে আর একথা বলিৰ 
কেন? আমি যাহা বলিতেছি বা যাহা পরে বলিব, 
তাহার একটী কথাও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিও 
না। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিবে যে, ইহার প্রত্যেক কথাতেই বিজ্ঞান-শাস্ত্রের 
যুক্তি-পরম্পর৷ জাজ্জ্বল্যমান প্রকীশ পাইতেছে। এক- 
বার মনে করিয়া দেখ, সংসারে তেজভিন্ন কিছুই রক্ষা 
পায় না। তেজঃ দ্বারাই পরমাণু সমূহ পরস্পর দৃঢ়রূপে 
সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, আবার সেই তেজঃ দ্বারাই তাহারা 
বিয়োজিত হইয়া নিত্য নূতন কত প্রকার অত্যদূত্র রচনা- 
কৌশল প্রদর্শন করিতেছে । তেজেই দেহীর দেহ রক্ষা 
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হয়। আবার সেই তেজে বা তেজাভাবেই দেহ বিনষ্ট 
হইয়া যায়। সন্ত।ন যতদিন পর্যন্ত মাতৃগর্ভে শয়ান 
থাকে, ততদিন কেবল জননীর তেজেই তেজীয়ান হইয়। 
আপনার দেহ বদ্ধিত করে । সহস। সেই তেজ হইতে 
স্থলিত হইয়া যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়_-যখন পাপ-ভাপ- 
পূর্ণ সুখ-ছুঃখ-ভরা শাতোষ্ণ সংঙসারসাগরে ঝম্প প্রদান 
করে, তখন কি তাতার অন্য তেজের প্রয়োজন হয় না? 
আবাব দিবাভাগ জপেক্ষ। রাত্রিতে স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ 
শীতের পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে । স্ততরাং শীতী 
ধিক্যব্শতঃ রাত্রিতে প্রসৃত সন্ভানেরও তেজের জ্ল্লতা 
হইয়। পড়ে। যাহাতে সেই অভাব শা শা পুর্ণ হয়, 
তদনুঘায়া কার্য করা সকলেরই ক্তব্য। ভগবান্‌ মার্ভগু- 
দেবেরশরার হইতে ঘে পরিমীণ তাড়িৎ প্রবাভিত হয়, 
তত আর কিছু হইতেই নয়। প্রসূত সন্তান সেই তাড়িৎ 
দ্বারা প্রাতঃকালে নিজের অভাব পুরণ করিবে বলিয়।ই 
সুতিক। ঘরখানি পুর্বব দ্বারা করিয়! প্রস্তুত করা কন্তব্য। 
আরও বিবেচনা করির। দেখ, বাঁযু একটা১যৌগিক পদার্থ। 
ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে যেবাধু প্রবাহিত হয়, তাহার 
উপকরণ-সমগ্রির পরিমাণ সকল সময় সমান থাকে না। 
তাই এক এক দিক্‌ হইতে প্রবাহিত বায়ুর গুণগত এক 
এক রূপ হইয়া থাকে। নিন্ পুর্বব বা উত্তরদিক্‌ হইতে 
যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাই প্রসূতি ও প্রসূন্ত সন্তানের 
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পক্ষে একান্ত হিতকর। তজ্জন্যই সৃতিকা ঘরখানি পুর্বব 
বা উত্তর দ্বারী করিয়া প্রস্তত করা কর্তব্য। আবার 
খতুবিশেষে অর্থাৎ বর্ষাকাল প্রভৃতিতে যখন পূর্ববদিকের 
বায়ু স্বভাবতই কিঞ্চিৎ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে, সেই 
সময় কুঁড়ে ঘরের দুয়ার উত্তর দিকে করাই প্রশস্ত। 
এতৎসম্বন্দে আরও স্মনেক যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে 
পারে, কিন্তু তাহা হইলে প্রস্তাবটা ক্রমেই বাড়িয়া! বায় 
ধাহাব! বিচ্ত লোক, তাভারা আপন। ভইতেই সেই সমস্ত 
যুক্তি ও কারণ অনুসন্ধান করিয়া লইবেন। 

যথানিরমে সুতিকা ঘব প্রস্তত হইলে, প্রসুতির মল- 
মুাদি পরিত্যাগ করিবার জন্য স্বতন্র একটা স্থান নিশ্ম্মাণ 
করিবে। তাহ! সৃতিকা ঘরের সংলগ্ন বা বথাসম্তব নিকট- 
বন্তী হওয়া আবশ্যক । যাহাতে এ পরিতাক্ত দলমুত্রা- 
দির দুর্গন্ধ সূতিকা ঘবে প্রবেশ করিতে না পারে, এমন 
কোন বন্দোবস্ত করা নিতীন্ত আবশ্যক । অনন্তর প্রস- 
বের সময় বা পরে যাহা যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহা 
পুর্ব্বেই সংগ্রহ “করিয়া রাখিবে। ঘরে আবশ্যাকমত অগ্নি 
কুণ্ড করিবার জন্য তিন্দুক বা ইঙ্গুদা কাষ্ট প্রস্থৃত করিয়া 
বাখিবে। 

পার্বব। কেন নাথ! অপ্রশস্ত সৃতিকা ঘরে সর্ববদ! 
অশ্মি ভ্বালিয়া ঘরখানিকে উত্তপ্ত এবং প্রসৃত সন্তানকে 
একবারে ভাজা ভাজা করিবার প্রয়োজন কি? আঃ 
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নিতান্ত পক্ষে যদি তাহাই কর্তব্য হয়, তবে অন্য কান্ঠের 
ইন্ধনেই বা দোষ কি? 
মহা। প্রিয়ে ! পূর্বেই ত কহিয়াছি, একমাত্র 
তাঁপই পার্থিব কাধ্যের প্রধান উপকবণ। মাতৃদেহ-সম্ভূত 
উত্তাপ হইতে সহস। বিচ্যুত হওয়ায়, জরাযুমধ্যস্ফিত 
' উত্তপ্ত বায়মগুলী হইতে পার্থিব শীতল বাঘুর সহিত 
সহসা সংযুক্ত হওরায়, প্রসৃত সন্তানের যারপরনাই বিপ- 
ধর্যয় ঘটিরা থাকে । 'কেবলমীত্র সেই সকল বিপদ হইতে 
মুক্তি পাইবার জন্যই সূতিকাঘরে পর্ববদা অগ্নি রাখিবার 
প্রঝ়োজন। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, একটী দেহ 
হইতে অন্য একাটি দেহ বাহির হইলে; সেই দেহ কতদূর 
প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে। দশমাস পথ্যন্ত অসম গর্ভ- 
যন্ত্রণা সহা করিয়া গঞ্ভিণীর দৈহিক কার্যের অনেক বাতি- 
ক্রম ঘটিয়া থকে । আবাব প্রসব-সময় যে সকল অদ্ভুত 
অমানুষিক কীগু কারখানা সম্পন্ন হইয়া ঘায়, তাহাতে 
প্রসূতির একপ্রকার নবজীবন বলিলেও অত্যুক্তি হর না। 
সেই সময় গর্ভস্থ সন্তান ষে প্রকার ঘুর্ণিত' হইয়া ভূমিষ্ঠ 
হয়, তাহাতে প্রসুতির অস্থি, মাংস, শিরা, ধমনী প্রভৃতি 
একবারে শিখিল হইয়। যায়। এমন কি, তখন ত্মহার 
ইন্ড্রিয়াদিও অনেকাংশে ভাবান্তরিত হইয়া উঠে । স্থৃতরাং 
সেই সময় যাহাতে প্রসূতির কোন প্রকার গীড়া জন্মিতে* 
না পারে,৫এবং শীঘ্ব শীত্র তাহার শরীর আবার 'প্রকুতিস্থ 
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হইয়া উঠে, তদ্ধপ কার্ধয করা! ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত 
কর্তব্য। অতিরিক্ত শৈত্য সেবা করিলে সেই সকল 
বিপদ হইতে কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না। 
তজ্জন্যই সুতিকাঘরে অগ্নিকুগ্ড করিয়া আবশ্যকমত 
প্রসূতি ও প্রসৃত সন্তানকে সমর সময় স্বেদ প্রদান করা 
কর্তব্য । উক্ত সন্তানকে ভীজা ভাজা করিবার অভি- 
প্রায়ে ঘরে আগুণ রাখিতে হয় না। তদ্দারা অপকার 
অপেক্ষা উপকারের সম্ভাবনাই অধিক। আধার দেখ, 
পাছে ধুঁরাদ্বারা সন্তান ও প্রসুতির কোন প্রকার অনিষ্ট 
ঘটে, এই আশঙ্কার তিন্দুক ও ইচ্গুদীকাষ্টের দ্বারা আগ্ঙণ 
রাখিবার ব্যবস্থা হউয়াছে। এ কান্ট আগুণের উপর 
ধরিলে অপেক্ষাকৃত স্থগন্ধ বিস্তৃত হয়। চক্ষে; মুখে 
মুহুযুধিঃ ধু'রা লাগিলেও তাহাতে অধিক কম্ট বোধ হয় 
না। উহ]! মঙ্গলজনক এবং খ্রহদোধ-নিবারক। নিতান্ত 
পক্ষে এ কাষ্ঠ না পাওয়া গেলে অন্য কাষ্ঠ দ্বারাও 
কার্যোদ্ধার হয়, কিন্তু ধুয়া নির্গমনের অন্য কোন প্রশস্ত 
উপায় উদ্ভাবন ক্ষরিয়া দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য । অনস্তুর 
প্রয়োজনীয় ভেষজ দ্রব্যাদিও যথাসময়ে সংগ্রহ করিয়া 
রাখিবে। নতুবা সময়কালে সেই সকল বস্তুর অপ্রা- 
প্তিতে নানাপ্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে । এই- 
ক্ষণ সেই সমুদায়ের নামোল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন 
নাই ॥ যথাসময় ক্রমে ক্রমে তাহা! বলিব। 
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সমুদায় আয়োজন শেষ হইলে গর্ভিণী হৃষ্টচিন্তে 
প্রসবকালের জগ্য অপেক্ষী করিবে। প্রসবের কাল 
আসন্ন জানিয়া তাহীকে তৈল মাখাইঘ়া উষ্ণজলে স্সান 
করাইবে এবং ঈষদুষ যবাগু (যবেব মণ্ড) ঘ্বৃতের সহিত 
যথাপরিমাণ সেবন করাইবে। অনন্তর সৃতিকা-ঘরে 
উপাধানযুক্ত স্থকৌমল শখ্যা প্রস্তুত করিয়া ব্যথান্থিতা 
নারীকে আস্তে আস্তে তদুপরি শয়ন করাইবে এবং এ 
ব্যথান্বিতা নারীও আপনার উরুদ্য় সংকুচিতভাবে 
রাখিয়া উদ্ধমুখে অবস্থান করিবে। এই সময় প্রসব- 
কুশল। চারিটা জনযিত্রী নখাদি উত্তমব্ূপে ছেদন করিয়। 
আসন্ন-প্রসবার পরিচধ্যা করিতে নিধুক্তা হইবে। যাহারা 
নিজে অনেকবার সন্তান প্রসব করিয়াছে, যাহার প্রসব- 
কার্ধ্যে 'আত্যন্ত চতুর! এবং বুদ্ধিমতী, যাহারা প্রসবসন্থন্ধে 
যাবতীয় উপদ্রব নিবারণ করিতে সক্ষম এবং মিষ্টভাষিণী, 
তাহাদিগকেই এই কাধ্যে বরণ করিবে । নতুবা যাহারা 
কেবল শীান্ত্র অধ্যরন করিয়া বা! গুরুর নিকট উপদেশমাত্র 
লইয়া ধাত্রী-পদে নিধুক্তা হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে 
কখনও আসন্ন-প্রপবার পরিচধ্যা করিতে দিবে না। যখন 
দেখিবে, গভিণীর কুক্ষি শিখিল, হৃদর়-বন্ধন মুক্ত, 'জঘন 
বেদনাযুক্তঃ কটি এবং পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত এবং মুহুমুহুঃ 
মুত্র ও মলত্যাগে প্রবৃত্তি হইতেছে, তখনই প্রসবের কাল, 


আসন্ন জ্টুনিবে। 
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এই কথ শুনিয়া পার্বতী কহিলেন, ভগবন্‌! প্রস- 
বের সময় গভিণী কিজন্য মলমুত্রদি পরিত্যাগ করে ? 

মহাদেব কহিলেন, ভগবতি ! সকলের সমন্থন্ধে তাহা 
নয়। বাতাদি দোষকুপিত থাকায় পুর্বেব যাহাদের 
রীতিমত কোষ্ঠ পরিক্ষার হয় না, তাহারাই প্রসবের সময় 
মলমুত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে । কারাদক্ষ স্তুচতুর] 
ধাত্রীগণ তাহাতে কিছুমাত্র দ্বণা প্রকাশ করিবে না। 
কেবল হৃষ্টচিন্তে মিষ্টবাক্যে আসন্-প্রসবার সন্ভোষ- 
বিধান করাই তাহাদিগের একমাত্র কণ্তব্য। 

খন দেখিবে, মুহুমুছঃ বেদনায় গন্তিণী একবারে 
অস্থিরা হইয়া পড়িতেছে এবং সন্তানও হৃদয়-বন্ধন-মুক্ত 
হইয়৷ উদ্ধপদে হেটমুণ্ডে ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য অতিমাত্র 
ব্যগ্র হইয়াছে, তখন বুদ্ধিমতী মিক্ট-ভাষিণী জনৈক 
জনযিত্রী প্রসূতির অপত্য-পথেব চতুদ্দিকে তৈল মাখা- 
ইয়া কহিখে-_ম্ুভগে ! প্রবাহণ কর (কুন্থন দাও), 
যদি ব্যথা হইয়া থাকে, তবে প্রবাহণ কর, ব্যথা না! হইলে 
প্রবাহণ করিও না” কেননা ব্যথা-রহিত! প্রসবিণী 
প্রবাহণ করিলে সন্তানের নানা প্রকার বৈগুণ্য জন্মে ' 
তাহাতে মূক, বধির, কুজ, শ্বাস কাশ, প্লীহা! ও ক্ষয় 
রোগগ্রন্ত সন্তান জন্মিতে পারে। 

এই সময় আর একজন পরিচারিকা প্রসূতিকে বেশ 
কাঁয়দামত বসাইয়। তাহার মস্তক আপনার ন্ধোপরি 
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স্থাপন করিবে এবং আস্তে আস্তে তাহার কর্নে এই 
মন্ত্র জপ করিবে । যথা 
“ক্ষিতিজ্জলং বিয়নেজো বামূর্বিফুঠ গ্রজাপতিঃ। 
সগর্ভাং তাং সদা পান্থ বৈশলাং চ দ্রিশস্কতে ॥ 
প্রস্থবন্ধ মাবক্রি্ মবিক্রিষ্টা শুভাননে। 
বান্তিকের ছ্যতিং পুত্র কাষ্ঠিকেয়াভিবঙ্ষিতম্‌ |” 
এই সময় আন্তান্যয স্ত্রাগণ কেবল গঞ্ডিণীকে হিতোপ- 
দেশ প্রদান করিখে। আর কহিবে__“প্রথমে ধীরে 
ধীরে কুন্থন দিগ্না পরে গর্ভযঘোনি-মুখে সমাগত হইলে 
বলপুর্ববক কুন্থন দাও ।” গন্ভিণী তদনুযায়ী কাধ্য করিলে 
নিকটবন্তী ভ্তরীগণ সমন্তরে বলিয়া উঠিবে “হয়েছে!!! 
হয়েছে!!! বেশ হয়েছে!!! অতি উত্তম ছেলে 
হয়েছে!!! ইত্যাদি ।” কেননা এই সকল কথ! শুনিলে 
গভিণীর গ্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। স্থতরাং গ্রসব- 
যন্ত্রণাও অনেক লাঘব হয়। 
অনন্তর অন্বিকা কহিলেন, নাথ! আজ তোমার 
মুখে প্রসবের কথা যেরূপ শুনিলাম, সকল সময় ত 
এইরূপ দেখিতে পাওয়। যার না। কখন কখন এমনও 
দেখা যায় যে, তিন চারিবা ততোধিক দিন অতীত 
হইলেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। তখন সন্তানের 'মঙ্গল- 
কামনা দূরে থাক্‌, প্রসূতির প্রাণ লইয়াই যার পর নাই 
ব্যতিব্যন্্র হইতে হয়। এরূপ হইবার কারণর্শক £ এবং 
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তাহা হইলে কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা প্রসূতি ও 
প্রসূত সন্তানের মঙ্জল-বিধান হয় ? 

এই কথা শুনিয়া পরম কারুণিক মঙ্জলময় মহাদেব 
কহিলেন, প্রিয়ে ! যে সকল রমণী নিতাস্ত মুখর! বা 
চঞ্চলা, যাহারা কখনও দেবদ্িজের প্রতি যথোচিত 
ভাক্ত শ্রদ্ধা করে না, কখনও গুরুজনের সম্মান রক্ষা 
করে না, সর্বদা কর্কশ-বাক্যে আত্মীয় স্বজনকে জ্বালা- 
তন করে, এক দিনও প্রতিবাসীর্দিগের সহিত বিবাদ 
বিসন্ধাদ না করিয়া জল গ্রহণ করে না, তাহারাই প্রসব- 
সমঘ যত্পরোনাস্তি যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে । সেই 
সকল দুষ্ট রমণাগণ আপনাদিগের অনুল্য ধন বিনয় ও 
লজ্জাশীলতার বিষয় স্বপ্নেও একবার টিন্তা করে না; 
কেবল স্বভাবসিদ্দ চাপল্যবশতঃ সর্বদা অন্যায়রূপ 
আহার বিহার করিয়া থাকে । সেই মিথ্যা আহার বিহার 
ছারা গর্ভস্থ সন্ভতন বিকৃতভাবে অবস্থিতি করিয়া 
প্রসবের ব্যাধাত জন্মায়। আবার কোন কারণে গন্ভিণী 
ভয়প্রাপ্ত হইলেও কখনও নিরাপদে প্রসব করিতে 
পারে না। তাদৃশ অবস্থায় গভিণী ও গর্ভস্থ 
সন্তান, এই উভয়েরই মঙ্গলের সন্তাবনা অতি অল্প । 
সময় 'সময় এরূপও দেখা যায়ঃ যাহারা একমাত্র 
আলম্য-পরতন্ত্র হইয়া সর্বদা বসিয়া বা শুইয়া থাকে, 
প্রসবের সময় তাহাদিগকেও অত্যন্ত কফ পাইতে 
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হয়। কিন্তু এইরূপ ঘটন! ধনী লোকের মধ্যেই অধিক 
হইয়া থাকে। শারীরিক পরিশ্রমের অভাবই ইহার 
একমাত্র কারণ । প্রথম্বারে সন্তান গ্রস্ব করিতে প্রুস- 
বিণী যত কষ্ট পায়, আর কোন বরে তত নয়। সন্তান 
যমজ হইলেও প্রসূৃতিকে কিঞ্চিৎ, অধিক কষ্ট পাইতে 
হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পূর্বেব অপত্য- 
পথ হইতে সকলেরই এক প্রকার ক্লেদময় তরল পদার্থ 
নির্গত হইয়া থার্কে। ভ্ত্রীলোকগণ সীধারণতঃ তাহাকে 
পাণিঠিপী কহে। হৃদর-বন্ধন মুক্ত হইরা প্রসবের জন্য 
সন্তান অতিমাত্র ব্যগ্র হইলে যঙ্গি এই পাণি-ঠুসী ভাঙ্গে, 
তাহা হইলে আর প্রসুতিকে অধিক কষ্ট পাইতে হয় 
নী কিন্তু বদি অধিক পুর্বৰ হইতেই পণি-ঠসা ভাঙ্গিতে 
আরন্ত হয়, তবে শিশ্চয় জানিবে যে প্রসূতির প্রসব- 
যন্ত্রণাও অনিবাধ্য । যে কারণেই হউক, সন্তান সহজে 
ভূমিষ্ঠ না হইলে ক্রমে ক্রমে প্রসূতির জীবন সংশয় হইয়া 
পড়ে। তখন নিদ্নলিখিত প্রক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান 
করিয়া তওক্ষণা তাহার প্রতীকার করিতে যত্ব 
করিবে। 

ইতিপূর্বেব যে সকল বস্তু সংগ্রহ করিয়া রাখিবার 
জন্য বলা হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে কুড়, এলাচি, 
লাঙ্গলিক, বচ, চিতা এবং নাটাকরঞ্ এই সমুদায় দ্রক্ঙ 
একর চূর্ণ করিয়া গভিণীকে মুহু'মুহুঃ* তডার এন্ধ 


৪২ আমুর্কেদীয় ধাত্রীবিদ্যা । 


প্রদান করিবে। মধ্যে মধ্যে ভূর্ভ্রপত্র বা সিংসপা-সারের 
ধুম দেওয়াইবে। 

পরিশেষে একজন কাধ্যকুশল! জনয়িত্রী, গণ্ভিণীর 
পেটে হাত বুলাইয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, 
সন্তান কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে । যদি প্রকৃতিস্থই 
থাকে এবং কোন গ্রতিবন্ধকবশতঃ মোচড় ঘুরিয়া প্রস- 
বের জন্য অধোমুখী হইতে না পারে, তাহা হইলে ঈষদুষঃ 
তৈল গ্ভিণীর কটি, পার, পৃষ্ঠ এবং উরুতে মাখা- 
ইয়া নীচমুখে আস্তে আস্তে মর্দন করিতে থাকিবে। 
আবার যখন দেখিবে, সন্তান গর্ভমধ্যে তীধ্যগ্ভাবে অব- 
স্থিতি করিতেছে অথবা এঁ ভাবেই প্রসব হইবার জন্থ 
যোনি-মুখে সমাগত হইয়াছে, তখন প্রসব হওয়া। বড় 
সহজ মনে করিবে না। তক্জপাবস্থায় গণ্ভিনীর কটিদেশে 
কিঞ্চিত উষ্ণ তৈল মাখাইয়া এমনভাবে ঝাঁকি দিয়া দিবে 
যে, তধ্ক্ষণাৎ সন্তান সোজা হইয়া যাঁয় এবং গভিণীও 
অধিক কষ্ট না পায়। 

অনস্তর নিম্লিখিত মন্ত্রদ্ধারা জল সপ্তবার অভিমন্ত্রিত 
করিয়া গভিণীকে পান করিতে দিবে ;-_ 

“ও" ক্ষিপ নিক্ষিপ উন্মথ প্রমথ মুগ্ধ, মু স্বীহা ।” 

উভয় ত্রিংশৎ বা উভয় পঞ্চদশক দর্শন করিলেও 
হ্রোগণ সহজে প্রসব করে। ৮১ ৩১ ৪, ১) ৫, ৯, ৬১ ৭, ২, 
এই কয়টী অঙ্ক যথাক্রমে নবকোষ্ঠকে পূরণ করিলে 
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উভয় পঞ্চদশক হয় এবং উহার দ্বিগুণ সংখ্যা প্রত্যেক 
ঘরে রাখিলে উভত় ত্রিংশৎ হয় । 


উভয় পঞ্চদশক। উভয় ত্রিংশৎ । 








অথ নানু সরট করট তীরে জন্তলা নাম রাক্ষসী। 
তশ্তাঃ স্মরণ মাত্রেণ সদ্যোনারী প্রস্থতে ॥ 


এই প্রসব-পত্র দর্শন করিলেও স্ত্রীগণ শীঘ সন্তান 
প্রসব করে। এই সমস্ত কার্য্যদ্বারা কোন ফল ন! দর্শিলে 
বিবেচনাপূর্ববক নিন্গলিখিত ওঁষধ গুলি প্রয়োগ করিবে । 
যথা__ 

% ১। সাপের খোসা সরাবপুটে দগ্ধ করিয়া সেই 
ভশ্ম মধুর সহিত গভিণীর চক্ষে অগ্তন দিবে। ইহাতে 
প্রসব-বাধা দূরীভূত হয়। 

২। আঁকাদ্ধি, বিষলাঙ্গলীয়া, বাঁসক ও আপাঙগগ * 
এই সকলের কোন একটার যুলু উত্তমরূপ বাটিয়াঞলাি; 


৪৪ আধুর্কেদীয় ধাত্রীবিদ্যা। 


বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিবে । শালপর্থা মূল বাঁটিয়' 
প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার হয়। 

*্* ৩। গোপনে একটা ভূলতা। উঠাইয়া তাহার এক 
টুক্রা কাটিয়া পাঁনের সহিত গন্ভিণীকে চর্ববণ করিতে 
দিবে । প্রাসবের বেগ না থাকিলে ইহাতে অত্যন্ত বেগ 
উপস্থিত হয়। 

৪1 ছোলঙ্গ লেবুর মূল, যগ্রিমধু, ঘৃত ও মধুর 
সহিত পান করাইলে গতিণী নির্বিবিস্ষে সন্তান প্রসব করে। 

€ ৫ কাঁজিতে গৃহঝুল গুলিয় পান করিলে শীঘ 
সন্তান প্রসব হয়। 

৬। কীজি ২ পল, হিঙ্ছু ২ রতি, সৈন্ধব এক মাধা 
একত্রে পান করিলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়। 

৭। নাগদন।সূল ১ মাষা ও চিতাঁমুল ১ মাযা জলের 
দহিত বাঁটিয় পান করিলে শীপ্র গর্ভ নিঃস্যত হয় । 

%* ৮ | যখন দেখিবে, গর্ভমধ্যে সন্তান মরিয়ীছে অথচ 
কোন প্রকাঁরেই প্রসব হইতেছে না, তখন কিঞ্চিও সিজ- 
আটা গভ্ভিণীর মস্তকে নিক্ষেপ করিবে ! ইহাতে মৃত 
সম্ভান বহির্গত হয়। 

৯। এই সমস্ত কাধ্য করিলেও যদ্দি সন্তান ভূমিষ্ঠ 
না হয়, এবং গভ্ভিণীর অবস্থা ক্রমেই নিতান্ত শোচনীয় 
*হ্ইয়া পড়ে, তাহাহইলে চতুরঙগুলি পরিমিত এক খণ্ড 


লি 
«* নিহিত উধধগুলি পরীক্ষা কর! হইয়াছে। 
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অপামার্গমূল গভিণীর অপত্য-পথে প্রবেশ করাইয়া দিবে। 
ইহার এমনই অত্যাশ্চধ্য আকর্ষণী শক্তি আছে যে সেই 
শক্তিপ্রভাবে মুহূর্তৃমধ্যে গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া 
পড়িবে । কিন্তু কখনও সহজে এই যোগ প্রয়োগ করিবে 
না। যখন গভিণীর বাহক অবস্থঃ নিতান্ত মন্দ হইয়া 
পড়িবে__ক্ষণকাল বিলম্ব হইলে তাহার মৃত্যু অবশ্যস্তাবী 
বলিয়া বোধ হইবে, কেবলমাত্র তখনই এই ওঁষধ ব্যব- 
হার করিবে। ইহাতে নিশ্চয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে। 
অনন্তর অস্বিকা কহিলেন, দেব! সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হইলেও ত কখন প্রসুতিকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া! 
জান। যায় না। কেহ কেহবা প্রসব হইলেই অমনি 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদিগের প্রাণ-বায়ু এত শীঘ্র 
দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় যে তাহার প্রতীকার করি- 
বারও কিছুমাত্র সময় পাওয়া যায় না। এরূপ হইবার 
কারণ কি? এবং কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা! এই 
বিপদ হইতে মুক্ত থাকিতে পারা যায়। 
তখন মহাদেব কহিলেন, প্রিয়ে! সে সকলই তোমাকে 
বিশেষ করিয়া বলিতেছি। সন্তানের নাভি-নাড়ীর সহিত 
প্রসূতির অমর নামক নাড়ী সংযুক্ত থাকে। এই 
নাড়ীকে স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ ফুল কহে। “ইহার 
সহিত প্রসূতির জীবন-মরণের অতি নৈকট্য সম্বন্ধ রহি- 
যান, “সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার প্রতি* কহ দৃি 


৪৬ আবূর্ষেদীয় ধাত্রীবিদ্যা। 


ন৷ করিয়া সর্ববাগ্ে প্রসুতিকে লক্ষ্য করিবে, ফুল পতিত 
হয় কি না, তদ্দিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। কেননা ফুল 
পতিত হইতে যতই বিলম্ব হইবে, ততই প্রসূতির পদে 
পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা! আবার কোন কোন 
বিকৃত গর্ভকে যদি গ্রকুতিস্থ কবিয়া প্রসব করাইতে হয়, 
আর ভাগ্যক্রমে প্রসবের সময় সম্ভানের নাঁভি-নাড়ী 
ছিড়িয়া যায়, তাহাহইলে সেই প্রসূতি তদ্দণ্ডেই কাল- 
গ্রাসে পতিত হয়। সন্ভান নির্বিবঙ্জে প্রসব হইলেও যদ্দি 
কোন অপরিণামদশিণা জনঘিত্রী প্রসৃতির প্রতি দৃপ্টি না 
রাখিয়। প্রসৃত সন্ভ।নের স্রএ্ষ। করিতে প্রবুস্ত হয় কিম্বা! 
তাহার নাড়ী ছেদন করিয়া দেয়, তাহাহইলে এ ফুল 
বাতাদির দ্বারা আকধিত হইয়া! অতি শীঘ্র প্রসূতির উদর- 
মধ্যে উদ্গামী হইয়া যায় এবং প্রসূতিকেও শীঘ বিনষ্ট 
ক্রিয়া ফেলে । অতএব প্রসূতি খালাস হইলেই অমনি 
কাধ্যকুশল1 জনঘিত্রাগণ তাহার ফুলের প্রতি লক্ষ 
করিবে । ফুল পড়িতে একটু বিলম্ব হইলে নিন্মলিখিভ 
উপায় সকল অবলম্বন করিবে । 

১। একজন জনঘিত্রী দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রসূতির 
নাভির উপর বলপুর্ববৰক গীড়ন করিবে । এবং বাম হস্ত 
শৃষ্ঠের উপর রাখিয়া অতিশয় কাপাইবে। 

২। পদদ্বারা প্রসূতির নিতম্ব কুটিল করিয়! 
ধরিবে। 
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৩। তাঁহার পর স্ষিচদ্বয় উত্তমরূপে চাঁপিয়। অবিরত 
পীড়ন করিবে । 

৪1 প্রসূতির কেশের অগ্রভাগ তাহার মুখের মধ্যে 
প্রবেশ করাইয়া দিবে। 

৫1 অথবা কেশের অগ্রভাগ অঙ্গুলিতে বেষ্টন 
করিয়া যোনিদ্বার ঘর্মন করিবে । 

এই সকল কাঁ্যদ্বারা অমরা পতিত না হইলে পরি- 
শেষে ওষধ প্রয়োগ করিবে । 

১। ভূর্জপত্র, কাচ এবং সাপের খোসা একত্রে 
দগ্ধ করিয়া যোনিতে তাহার ধুয়া দিবে। 

২। সর্ষপতৈলের সহিত তিত লাউ, সাপের খোসা) 
ঘোষাফল ও সর্প প্রভৃতির ধৃপ প্রদান করিলে অমরা 
পতিত হয়! 

৩। প্রসূতির হস্তে ও পদে ঈষলাঙ্গুলীরার মূলদ্বারা 
প্রলেপ দিলেও শীঘ্ব অমরা পতিত হয়। 

৪1 পিপুল; অনন্তমূল, শ্যামালতা, হরীতকী, আম- 
লকী ও শটি, এই সমুদার দ্রব্যের চুর্ণ মদ্যেব সহিত অথবা 
শালীধান্যের মূল মদ্য বা কাজির সহিত পান করিবে। 

৫। উলুমূল, কুলখ কলায়, দস্তী ও পিপুলচ ইহা" 
দের মধ্যে কোন একটার ক্কাথের সহিত অথবা স্রামণ্ড 
বা মৈরেয় নামক মদ্যের সহিত কুড় ও তালিস পত্রের 
কক্ষ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে । 
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৬। শলুফা, কুড়, হিঙ্গ ও মদনফলদ্বারা সিদ্ধ তৈলে 
তুলা ভিজা ইয়া যোনিতে প্রদান করিবে । 

যাহাতে বাতাঁদ্ির অনুলোম সাধিত হয়, এরূপ কোন 
কাধ্য করিলে অবশ্যই ফুল পড়িয়া যাইবে। কেননা, 
মলমৃত্রাদি নানাপ্রকার আন্তমুখ এবং বহিমুখি পদার্থ 
সকল বায়ু দ্বারা এ ফুলের সহিত সংলগ্ন থাকে, তাহা- 
তেই ফুল পড়িতে কাহারো কাহারো কিঞি বিলম্ব হয়। 
এই সকল কাধ্যদ্বারাই হউক অথবা ইহার পুর্বেবই হউক, 
ফুল পড়িয়া গেলে, প্রয়োজনমূৃত তৈল জলাদি দ্বারা 
একজনে প্রসূতিকে সুস্থ করিতে থাকিবে এবং অন্যান্য 
সকলে সদ্যপ্রসূত সন্তানের যখোচিত সী ও তাহার 
জাতকন্মাদি সম্পন্ন করিবে । 

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই যদ্দি কীদিয়া উঠে, তাহা হইলে 
শীতল ব| ঈষছুষচ জল দার! তাহার গাত্র বেশ করিয়। 
ধুইয়া ফেলিবে এবং কাশ-নিম্মিত রজ্জু-বদ্ধ এক খান 
কুল! দ্বার! কিছুকাল বাতাস করিবে। এইরূপ করিলে 
গর্ভ-নিক্ষামণজনিত ক্লেশ দূর হয় এবং নবপ্রসূত শিশু 
অচিরে প্রাণ লাভ করে। সন্তান প্রকৃতিস্থ হইলে 
তাহাকে স্নান করাইবে এবং মলদ্বার ধৌত করিয়! 
দিবে। পরে এক জন স্থশিক্ষিতা স্ত্রী আপনার নখাদি 
উত্তমরূপ ছেদন করিয়া তর্জনী অঙ্গুলীর অগ্রভাগ তুলাএ 
দ্বারা বেশ করিয়া জড়াইবে এবং তদ্দার! এ সদ্যজাত 
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শিশুর ক, ওষ্ঠ, জিহবা ও তালু মার্ভজন করিয়া দিবে। 
পরে সৈন্ধব-যুক্ত দ্বত দ্বারা শিশুকে বমন করাইবে। 
তাহাতে কোকিলের ন্যায় স্বর ও বাক্‌-শক্তি বৃদ্ধি পায়, 
নতুবা এ বালক তোতলা, অস্পষ্টভাষী ও মুক হইতে 
পারে। 

আবার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেও যদি কীদিয়। না উঠে 
এবং একবারে নিম্পন্দভাবে মৃতবৎ পড়িয়। থাকে, 
অথচ তাহার বর্ণের ঈধশ নীলত্ব ভিন্ন অঙ্গের কিছুমাত্র 
ব্যতিক্রম হয় নাই এরূপ দেখ! যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় 
বুঝিবে যে এ সন্তান গর্ভ-নিক্ষামণ-জণিত যন্ত্রণায় কাতর 
হইয়া মুচ্ছিত হইয়াছে, অথবা তাঁহার প্রীণ-বাঁযু নাভি- 
নাঁড়ী গ্ৰারা অমরামধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। একটু 
স্থত্ীধ! করিলেই তাহার প্রাণ আবার প্রত্যাগত হইবে। 
কিন্তু অধিক বিলম্ব হইলে বা নাড়ী কাটিয়া ফেলিলে 
আর তাহার বাচিবার সম্ভাবনা থাকে না। 

সন্তানের নাভি-নাড়ীর যে দিক্‌ ফুল-সংযুক্ত থাকে, 
সেই দিক্‌ হইতে অর্থাৎফুলের মধ্য হইতে আস্তে আস্তে 
টিপিতে টিপিতে ক্রমে নাভির দিক্‌ আসিতে হইবে । এই 
রূপ করিলে এ ফুল হইতে ক্রমশঃ রক্ত সঞ্চালিত এহইয়া 
সন্তানের শরীরে প্রবেশ করে এবং তাহার প্রাণও 
প্রত্যাগত, হয়। ইহাতেও যদ্দি এ সন্তান কীদিয়া ন! 
উঠে, ত্খে অবিলম্বে একটা ম্ৎ পাত্রের উপর হী ফল 
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স্থাপন করিয়! পাত্রটা শুন্যভাবে রাখিবে এবং নীচে 
আগুণ জ্বালিয়া পাত্রস্থিত ফুলকে নাড়া চাড়া করিয়া 
ভুলিবে। তাহা হইলে অচিরে সদ্যজাত শিশু কীদিয়। 
উঠিবে এবং পরে উল্লিখিত কা্্যাদি দ্বারা সন্তানের 
হৃআীধা করিতে থাকিবে। 
এই কথা শুনিয়! চরাচর প্রসবিণী জগণত্পালিন্ 
এবং অখণ্ড ব্রন্গাণ্ডের মঙ্গল-বিধায়িনী মহামায়া কহি- 
লেন, হে আদি পুরুষ ! কি জন্য জীবগণ ভূতলে প্রবিষ্ট 
হইয়াই অমনি কীদিয়া উঠে? আর কেনই বা সেই 
ক্রন্দনকে সকলে মঙ্গল-জনক বলিয়া মনে করে ? 
তখন নিখিল জগতের আধারভূত অচিন্ত্য-শক্তি 
মহাদেব কহিলেন, খ্রিয়ে! সংসারে সকলেই ,আপন 
আপন কন্মের ফল ভোগ করে। সেই কন্মবশে জীবগণ 
পাশবদ্ধ বানরের হ্যার পুনঃ পুনঃ সংসার-সাগরে সন্তরণ 
করিয়া বেড়ায়। যে প্রকার নিশিযোগে নিত্রিতাবস্থায় 
স্বপ্ন দেখিলে দিবাভাগে চেতনাবস্থায়ও তাহা! বেশ মনে 
থাকে, কিন্তু আবার নিদ্রাকর্মণ হইলে তাহার বিন্দুমাত্র ও 
স্মরণ হয় না; সেইরূপ টৈতন্যস্বূপ জীবগণ যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত চেতন থাঁকে, যতক্ষণ পধ্যন্ত আমার সাক্ষাৎকীর- 
লাভে বঞ্চিত না হয়, ততক্ষণ তাহাদের সমস্ত কথাই 
'মনে থাকে; ততক্ষণ তাহাদের দুরতিত্রম্য জঠর-যন্ত্রণার 
কথা_«___অনস্ত সং ংসৃঁরের অনন্ত যন্ত্রণার কণা একে 
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একে হৃদয়-ক্ষেত্রে উদয় হইয়া অনুতাপানলে তাহাদিগকে 
সর্ববদা দগ্ধীভূত করিতে থাকে। কিন্তু যেই পুর্ববজন্মা- 
জ্জিত কন্মবশে আবার জীব-দেহ ধারণ করিয়া সংসারে 
প্রবিষ্ট হয়, অমনি সমুদায় তব ভুলিয়া গিয়া ঘোর 
অন্ভানতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে । তখন আবার আপনার 
অভিরুচি-মত কন্ম করিতে প্রবৃন্ হয়। আবার পর 
জন্মে সেই কর্মের ফল ভোগ করে। ইত্যাকারে জীবগণ 
নিয়ত সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ কবিতেছে। প্রিয়তমে ! 
তোমাকে আর নৃতন করিয়া বেশী কি বলিব ? প্রথমতঃ 
সামান্য জরাযুমধ্যে জীবদিগের সামান্য দেহ অবস্থিত 
করে, পরে কাল সহকারে সেই দেহ নদ্দিত হইলে যখন 
সেই অপ্রশস্ত স্থানে থাকিতে না পারিয়া ঘোর ফাঁফরে 
নিয়ত ছট্ফট্‌ করিতে গাকে, আব কুতীঞ্জলিপুটে নানা- 
বিধ স্তুতি স্তব করিরা সামার নিকট স্থান প্রার্থনা করে, 
আঁমি তখন হৃষ্টচিন্তে নান! প্রকার উপদেশ দিয়! তাহা- 
দ্রিগকে নির্গমনের পথ দেখাইয়া! দেই। তাহারাও আর 
নীতি-বিরুদ্ধ কন্্ম করিবে না বলিয় গ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া 
সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। জন্ম গ্রহণ করিয়াই “ও” 
শব্দে আমাকে স্তব করিতে প্রবৃন্ত হয়। কিন্কু তুমিই 
তখন মহামায়া-রূপে সংসারে বিদ্যমান থাকিয়া ঘোর 
মোহ-পাঁশে জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেল, তখন তাহা” 
দের স্তিহবা' জড়তা প্রাপ্ত হয়, আর কিছুই বালে পরে 
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না। সুতরাং কিং-কর্তব্য-বিমুঢ় হইয়। কীদিয়া ফেলে ; 
আর সেই অদ্ধোচ্চারিত “৩৮ শব্দ “ওয়া” বা “ও'জা” 
হইয়া! অনন্ত বাযুরাশির মধ্যে ভাসিয়৷ যায়। তাই 
বলি প্রিয়ে ! একবার মনে করিয়া দেখ, যদি ইহাই না 
হইবে, তবে শ্রেচ্ছ, কিরাত এবং সৌমার প্রভৃতি যে কোন 
জাতিই কেন ন| হউক, সকলেরই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে 
£ও৮ বা “ও'ঙ্গা” বলিয়া কীাদিয়। উঠিৰে কেন? 
সকলকেই এই এক শব্দ কে শিখাইয়া দিল গ আবার 
দেখ, সমস্ত জীবনকাল জীবগণ আপনার ইচ্ছানুরূপ 
কন্ম করিয়া যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ঘোর ম্ৃত্যু-যন্ত্- 
ণ[য় অধার হইর়। যখন বারম্বার ছট্ফট করিতে থাকে, 
যখন কর্ণ থাকিতে শুনিতে পায় না চক্ষু থাকিতে 
কিছুমাত্র দেখিতে পায় ন! জিহ্বা থাকিতে 
কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না, সেই সময় আবার 
আমার কথা মনে পড়ে । সেই সময় আবার “ও ৮ 
বলিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করে। কিন্তু আর চেষ্টা 
করিলে কি হইবে ? যেই অব্যক্তভাবে প্রথমাদ্ধ উচ্চা- 
রিত হয়, অমনি শ্বাস-প্রশ্থসের সহিত অপরাদ্ধ অনন্ত 
আকাশে মিশিয়। যার। আর বলিয়া শেষ করিতে 
পারে না। এই সন্বন্ধে আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করি 
লা। ইহা বলিলে ফুরাইবার নয়। এইক্ষণ সদ্যজাত 
অভ্রানের নাড়ী-ছেদনের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
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ষেজনয়িত্রী নাঁড়ী ছেদন করিবে, তাহাকে অত্যন্ত 
সাবধান হইতে হইবে। একবারে গোড়া থেঁষিয়া বা 
অধিক লন্বা করিয়া কখনও নাড়ী ছেদন করিবে না। 
অথব!| ঘষিয়া ঘষিয়! বা অসমা'ন করিয়া নাড়ী কাটিলেও 
সন্তানের নান! প্রকাব ভুশ্চিকিওস্ত কঠিন পীড়া জন্মে। 
সেই সকল পীডাঁর কথা পবে বিশেষ করিয়া বল! যাইবে । 
নাড়ী ছেদনের জন্য তীক্ষ ও উদ্ধীধার রজত বা লৌহ 
মিশ্মিত অস্ত্র প্রস্তুত করিয়। রাখিবে। সাধারণতঃ গরিব 
লোকের! বাঁশের নেইল দ্বারা কাটিয়৷ গাকে। প্রসূত 
সন্তানের নাভিমুল হইতে ৭৮ অস্গুলী পরিত্যাগ করিয়। 
ষে স্থান কাটিতে হইবে, সেই স্থান নির্দেশ পুর্ববক 
নিবিষচিত্তে তাহার ছুই পার্থ ধারণ করিয়া ঝটিতি 
কাটিরা ফেলিবে। পরে এ ছিন্ন নাড়ীর ছিন্ন পার্খ সূত্র 
দ্বারা বন্ধন করিয়া কুমারের গ্রীবাতে ঝুলাইয়া দিবে । 

নাড়ী ছেদনের পর আপনাপন বেদানুষার়ী কাধ্য- 
সকলের অনুষ্ঠান করিবে এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা যথা- 
রীতি ঘৃত ও মধু সংস্কত করিয়া এ বালককে লেহন 
করিতে দিবে । অনন্তর স্তন্ত-দারিণী উত্তম বস্ত্র পরিধান 
করিয়। পূর্ববমুখে স্থখাসনে উপবেশন করিবে এবং প্সৃত 
বালকের মস্তক উত্তর দিকে রাখিয়া তাহার শিয়রে মন্ত্র- 
সংস্কত জল-পূর্ণবুস্ত স্থাপন করিবে। পরে দক্ষিণ স্তন 
ধৌত ওনন্ত্রঃপৃত কবিয়া কিনি ছুগ্ধ নিঃসরণ ধরিয়া 
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ফেলিবে এবং আস্তে আস্তে বালককে ক্রোড়ে লইয়া 
স্তন্য পান করাইবে। প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ নিঃসারিত 
করিয়া না ফেলিলে বালকের গলনলীতে অধিক পরি- 
মাণে ছুপ্ধ প্রবিষ্ট হওয়ায় এ বালক শ্বাস, কাঁস ও 
বমিতে অত্ন্ত পাঁড়িত হইতে পারে । বালককে প্রথমতঃ 
স্তন্য পান করাইবার পুর্বেব কোন স্থযোগ্য ব্রাহ্মণ অথবা 
এ বালকের পিতা নিম্নলিখিত মন্ত্রী পাঠ করিবেন । 
সেই সময় স্তন্যদাত্রী দক্ষিণ হস্ত দ্বার! দক্ষিণ স্তন স্পর্শ 
করিরা থাকিবে। 
“ক্ষীর-নীর নিপিস্তেহস্ত স্তনরোঃ ক্ষীব-পূর কঃ। 
সদৈব স্থভগে! বালে ভবতোষ মহাবলঃ | 
পয়োইযুত সমং পীত্বা কুমারস্তে শুভাননে। 
দীর্ঘায়ু রবাপ্পোতুঃ দেবাঃ আপ্যামৃতং যথা 3৮ 
উপরোক্ত-ূপে স্তন্যপান করাইলে এ শিশুর 
রক্ষার নিমিত্ত আদানী, কর্কন্ধু, খদির, পালু এবং ফল্সা, 
এই সমুদায়ের যথা-প্রাপ্ত শাখা দ্বারা সুতিকাগারের 
চতুদ্দিক্‌ বেন করিয়! দিবে । ঘরের মধ্যভাগে সর্বত্রই 
শ্বেত সর্ষপ, মসিনা এবং চাউলের ক্ষুদ ছড়াইয়া ফেলিবে। 
দ্বারদেশে একটা মুষল বক্রভীবে স্থাপন করিবে। বচ, 
কুড়, ক্ষৌমক, হিঙ্গু, শ্বেত সপ, মপিনা, রশুন ও চাঁউ- 
"লের কুড়া, এই সমুদয় দ্রব্যকে রক্ষোপ্র ওষধ বলে। 
এই সমুদায় ওষধ পুটলী বদ্ধ করিয়া সৃতিকা ঘরের 


তৃতীয় অধ্যায় । ৫৫ 


উত্তর দিকে ঝুলাইয়া রাখিবে। বুদ্ধিমতী মিষ্ট-ভাষিণী 
স্্ীলোকগণ সর্বদা সুতিকা-ঘরে জাগরিত থাকিয়া 
দুই বেল কুল-প্রথানুসারে মঙ্গলজনক কাধ্যাদির অনু- 
ষ্ঠান করিবে। 





চতুর্থ অধ্যাঁয়। 


শাপািিডেসলিএসপাশিলা 


একদ| বিশ্বজননী ভবানী জীবন-সহচরী জয়া-বিজয়া- 
সহিত বিচিত্র কদন্দ-কাননে বিচরণ করিতেছিলেনঞ্। 
ভূলোক, ছ্যুলোক প্রভৃতি বিশাল গোলকের বিষয় পধ্্যা- 
লোচন। করিতে করিতে সহসা বিজয়' কহিলেন, মাতঃ ! 
স্থঠি স্ষ্টি করিয়া তোমাকেই যে সর্ববদা ব্যতিব্যস্ত 
থাকিতে দেখি । যোগেশ্বর কৈলাস-নাথ ত কখনও 
কিছুতে লিপ্ত হয়েন না! তবে কি তাহার অপেক্ষা 
তোমারই যোগ্যতা অধিক ? আর যদি তাহাই হয়, 





* যে দিকে মহামায়।র আবির্ভাব, সেই দ্বিকের জয়ও অবশ্যন্তাবী, তাই 
জয়। বিজয়! তাহার চিরসহচবী । 

প্রাচীন খমিগণ বড়হ অলঙ্ক।ব-শাস্ত্রের অনুবাগী ছিলেন। ভাহাদিগের 
রচিত নানাবিধ শান্তর, ইতিহাদ ও পুরাণাদিতে রপক অলঙ্কারের বড়ই ছড়া- 
ছড়ি দেখিতে পাওয়া যাঁয়॥ সেই নকল রূপকের প্রকৃত তাৎপয্য গ্রহণ 
করিতে না পারিয়। বর্তমান শ্লেচ্ছভাষাজ্ঞ পঙ্ডিতগণ প্রনুত শাস্ত্রকে সময় সময় 
একবারে অশান্ত্ররূপে পরিণত করেন ॥ ভগবান বশিষ্ট গ্যামা-কবচের ব্যাখ্য' 
করিতে বসিয়া একস্থলে বলিয়াছেন-_-“কদম্ববন-সঞ্চীরা কদম্ববন-বাঁসিণী। 
কদম্ব-পুষ্প-সন্তোষা কদন্ব-পুষ্প-মালিনী ॥” অর্থাৎ নিখিল জগতের আধার 
যে একমাত্র আকাশ, তাহাকে তিনি কদম্ব-বৃক্ষ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । 
প্রকৃতি- রূপিনী মহাদেবী সেই কদম্ববনে বিচরণ করিয়া বেড়ান। ফলতঃ 
নিপা কাঝে নভোমগডলে দৃষ্টিপাত করিলে চতুর্দিক্‌ হইতে যখন সখ্য অসংখ্য 
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তবে কেনই বা সকলে তীহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন 
করে? কোন্‌ গশুণেই বা তিনি জগৎপিতা নাম ধারণ 
করিলেন ? 

এই কথা শুনিয়া! পরমেশ্বরী ঈষগু হাস্ত পুর্ববক কহি- 
লেন, বসে! এখনও তোমাদের বুদ্ধি পরিমার্জিত 
“হইতে অনেক বিলম্ব আছে, এখনও তোমাদের জ্ঞান-নেত্র 
সম্পূর্ণ উন্মীলিত হয় নাই,তাঁই সেই ভ্রিলোৌক-পিতা স্ষ্টি- 
পতিকে বৃথা যোগ্যতা-ভীন বলিয়া কল্পনা করিতেছ। 
ফলতঃ সেই অসীম যোগাতার সহিত জামার এই সামান্য 
যোগ্যতার তুলনা করাও একপ্রকার বাতুলতা ৷ সদ্য- 


প্রক্ষ/টিত কদন্বসমৃহ নযন পথে পঠিত হয, তখন কেউবা এই কথা স্বীকার 
না করিয়াঞ্ঘাকিতে পারে / ভখন কোন মঢউ [বা সেই স্বষ্টিকর্তীব অভ্ভুত 
স্ষ্টিবিষয ভাবিতে ভাবিতে ভক্তি ভাঁবে বিগলিত না হয? আবার ব্যাসদেব 
যে গোপীদিগের বস্ত্রহরণের অধো শ্রীকুঞ্চের কদন্ব-বুক্ষারোহণের কথা লিখি- 
যাছেন, তাহাঁও এই বৃক্ষ ভিন্ন আব কিছুই নয। তবে কতকগুলি ভক্তি- 
বিটল পাষণ্ড বৈষব-সম্প্রদায ইহাকে নিতান্ত জগন্য আকারে পরিবর্তন করি- 
যাছে। তাহার! পবিত্র বৃষ্ণ-চবিত্রে যে অথ! দৌষাবৌপ করিয়] বেডায়, 
তাদৃশ দোষ ঈশ্বরে থাকা অসম্ভব। মহাঁত্া ভাঙ্গবাচীধ্য নিজ প্রবর্তিত 
জ্যোতিষশীস্ত্রের প্রথমেই “কদন্থ প্রস্থনবৎ পৃথী” এই কথা উল্লেখ কবিয়াছেন। 
বোধ হয় কদন্ব-পুষ্প ইউরোপ প্রভৃতি দেশে দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই তত্রতা প্ডিত- 
গণ কনললেবুর সহিত পৃথিবীর তুলন। করিয়াছেন । কিন্তু ্রতপক্ষে 
কমলালেবু অপেক্ষা কদশ্বপুষ্পের সহিত পৃথিবীর অনেক সৌসাদৃশ্ত আছে।, 
্রক্ষটিত কদস্ের হ্যায় পৃথিবীরও রেণু আছে । এস্লে সেই সুমুদায় উল্লেখ 
করিবার কোন প্রয়োজন নাই । 
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প্রসূত সন্তন মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্্রান্ত হইয়াই যেমন 
কিছু বুঝিতে পারে না, এবং কাহাকেও চিনিতে পারে 
না, পরে মাতৃ-যত্রে বদ্দিত হইতে হইতে প্রথমে মাতাকেই 
চিনে, এবং অপেক্ষাকৃত জ্ঞ।নলীভ করিলে শেষে পিতা- 
কেও চিনিতে পারে ; অজ্ঞানান্ধ জীবের সম্বন্ধেও এই 
কথা জানিবে। মাতৃসেবায় অর্থাৎ আমার উপাসনায় 
আমার অনু গ্রহ-ভাজন হয়া জ্ঞানের পথ প্রশস্ত করিতে 
না পারিলে অথবা দিব্য-ড্ঞান-লাভে বঞ্চিত থাকিলে, 
কখনও সেই বিশ্বনিয়ন্তা পরম পিতাকে কেহ জানিতে 
পারেনা। স্রতরাং তাদূশ জাবের পক্ষে মোক্ষলাভও 
সছুলভি। জগৎ-প্রসব-সন্বন্ধে আমি কেবল উপলক্ষমাত্র ৷ 
সেই অচিন্ত্য-শক্তি বিশ্বনাথের যে শক্তি হইতে স্ষ্ঠি 
সমভ্তুত হয়, তন্তিন্ন তাহার অন্যান্য অপরিসীম গুণের 
বিয়য় আমারও বচনাতীত, স্রতরাং তোমাকেই বা তাহ 
কি প্রকারে বুঝাইয়া দিব ? 

বিজরা। আমিও ত আর কিছু শুনিতে চাই না। 

স্থ্িপ্রকরণের বিষয় বলিলেই আমারও বাসনা পুর্ণ 
হয়। 

পার্বব। তবে তাহাই বলিতেছি-_তুমি যাহা কিছু 
দেখিবে--পার্থিব অপার্থিব যাহা! কিছু তোমার নয়ন-পথে 
পতিত হইবে, প্রকৃতি এবং পুরুষই তদ্ভৎ্পত্তির একমাত্র 
ফারণন 
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বিজয়া । সেই পুরুষ কে? এবং প্রকৃতিই ব! 
কাহাকে বলে ? 

পার্বব। যিনি অব্যক্ত, অব্যয়, অজর এবং অলিঙ্গ ; 
যিনি শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র এবং আকাশাদি পঞ্চ মহাভুঁতে 
বিভক্ত হইয়৷ সর্ববদ! সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন, যাহার 
' আদিতে কিছুই ছিল না এবং পরেও কিছু থাকিবে না) 
তিনিই পুরুষ । য]ুহা বিশ্বস্থির একমাওজ কারণ এবং 
সত্ব, রজঃ, তমো গুণান্িত, যাহা না হইলে কেবল পুরু- 
ষের পাহায্যে এই বিশ্ব-রাজ্যের কিছুই উত্পন্তি হইত না, 
তাহাকেই প্রকৃতি বলে। 

বিজয়া । প্রকৃতির সহিত পুরুষের এমন কি সম্বন্ধ 
রহিয়াছে যে তাহা না হইলে কিছু হইত না? 

পার্বব। বিজয়ে! আজ এমন নির্বেবাধের ন্যায় 
কহিতেছ কেন ? একবার মনে করিয়। দেখ, এই যে 
তুমি এখানে অবস্থিতি করিতেছ, তোমার ইচ্ছা না হইলে 
কি তুমি এখন কিছু করিতে পার ? ইহা যেমন অসন্তব, 
তেমনি সেই স্বখছুঃখরহিত নিক্ষির মহাপুরুষের প্রকৃতি- 
ব্যতীত বিশ্বোৎ্পন্ডিও অসম্ভব । আবার পুরুষের অভাব 
হইলে প্রকৃতিই হইত না, সুতরাং স্গ্িও হইতে গ্লারিত 
না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, পুরুষ এবং প্রকৃতি এই 
উভয়ই অখিল ্রহ্ষাপ্ডোৎপন্তির একমাত্র কারণ । 

জয়ঠ। তবে ত যাহার! ম্লোক্ষ-পদ-প্রত্যাশী,* তাহা 
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দিগের পক্ষে প্রকৃতি-পুরুষের একত্রে উপাসনা করাই 
যুক্তিযুক্ত । ৃ 

পার্বব। হা, যাহারা দিব্যজ্ভান লাভ করিয়াছে, 
তাহার! তাহাই করে বটে। নিম্মল জ্ঞানের উজ্জ্বল 
আলোকে যাহারা আলোকিত হইয়াছে, তাহারা এই 
উপাসনীকেই জীবনের সার বলিয়া মনে করে। যদি 
একবার অনিত্য মায়া-বন্ধন ছিন্ন করিয়। নিক্কাম এই উপা- 
সনায় মনপ্রাণ ঢালিয়৷ দেওয়। যায়, তবে সেই মোক্ষরূপ 
চিরশান্তিতে প্রশান্ত হইবার জন্য বিশুদ্ধাত্বা আপন! হই- 
তেই শান্তিধ(মের অভিমুখে ধাবিত হয় । তজ্জন্য আর 
বিশেষ কোনও চেষ্টা করিতে হয় না। কিন্তু মায়া-বন্ধন 
ছিন্ন করিয়! ভক্তি-যোগ অভ্যাস করা অতীব দুরূহ । 
তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। 

জয়া। কি প্রকা মায়া-বন্ধন ছিন্ন করা যায়? 
এবং ভক্তি-যোগ অভ্যাস করিবারই বা উপায় কি? 

পার্বব। যাহারা কামন] করিয়া উপাসনা করে, তাহা- 
দিগের পক্ষে কৈশোর যৌবনাদি কালাকালের কোনও 
নিয়ম নাই। যাহারা নিক্ষাম উপাসনার অভিলাষী, 
তাহাদিগকে প্রথমে যথোচিত জ্ঞানোপার্জন করিতে 
হইবে। পরে একদিকে সংসার-বাসনা-পরিতৃপ্তি-_অন্য- 
দিকে একটু একটু করিয়া ভগবানে চিতত-স্বংযম এই 
উভয় ফ্রার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে । এইরূপৈ ক্রমে 
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ক্রমে সংসার হইতে অপস্থত হইয়! বিশ্বপতির অতুল- 
প্রেমে মনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিতে পারিলে শেষে আর 
কিছুই করিতে হয় না। কোন কোন লোক আপনা- 
দিগের ভক্তিভাব অটল রাখিবার জন্য যে একখানি শব- 
শিবারূঢ। যুক্তকেশী চতুভূ্জী কালীমুত্তি সম্মুখে স্থাপন 
করিয়া একচিত্তে পূজা করে, শাহাও এই উপাসনা ভিন্ন, 
আর কিছুই নয়। ইহাকেই প্রকৃতির উপাসনা কহে। 
মায়া-বন্ধন হইতে খিচ্ছিন্ন হইয়া ভক্তিযৌগ অভ্যাস করি- 
বার পক্ষে ইহাই প্রশস্ত। প্রকৃতি কখনও আশ্রয়ীভূত 
পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না, তাই সেই 
লোলরসনা উগ্রচণ্ডা চামুণ্ডার উগ্রমৃর্তি খানি মহা- 
দেবের উপর স্থাপিতা। সেই নৃমুগ্ডমালিনী দিগন্বরীর 
অপূর্ব মুক্তিখানির উপর দৃষ্টিপাত করিলে স্পন্টতঃই 
বোধ হয় যেন মহাকালী নিধিবকার মহাপুরুষের 
দেহ হইতে সমুখিতা হইয়া এই বিশাল জগৎ প্রসৰ 
করিয়াছেন । 

বিজয়া। মাতঃ! প্রকৃতি এবং পুরুষ হইতে কি 
প্রকারে জগতের উৎপন্তি হইল ? তাহাও শুনিতে ইচ্ছ। 
করি। 

পার্বব। বিজয়ে! তোমাকে আর বেশী কি বালব? 
এইমাত্র সীহাকে যোগ্যতাহীন বলিয়া স্থির করিলে 
তিনিই প্লেই পুরুষ এবং আমাকেই তীহার প্রকৃত্বিবলিমনা 
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জানিবে। জ্ঞানেক্দ্রির ব্যতীত আমাদিগের স্বরূপ কেহ 
প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। সংসারে যাহা কিছু দেখিবে, 
সকলই আমাদিগের আদর্শ । স্থষ্টির প্রথমে যখন কিছুই 
ছিল না, তখন আমিই তাহা হইতে অভ্যুর্থান করিয়াছি- 
লাম। আমার সহযোগে তাহার চৈতন্যোদয় হইল 
দেখিয়া কেহ কেহ আমাকেই আদি বলিয়া স্থির করেন ; 
কিন্তু তাঁহ! ভ্রম। প্রকৃত পক্ষে তাহা হইতেই আমার 
উত্পন্তি হইয়াছে । পরে সেই মহাপুরুষ আমার সহিত 
অপূর্ব সুরতে রত হইলে সর্ববাঞ্রে আকাশ এবং পরি- 
শেষে একে একে বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী প্রস্তুতির 
উত্পন্তি হইয়া অপূর্বব শোভ! বিস্তার করিতে লাগিল। 
ইহাদিগকেই মহাঁভূত কহে। ভূতনাথ এই সকল ভূত 
দ্বারাই সমুদায় কাধ্য নির্বাহ করিয়া খাকেন।” এই 
সকল উৎপন্তি হইবার পুর্বেন আবার ধৃতি, মেধা প্রভৃতি 
মহদ্গুণ রাশিও সমন্তূত হইয়াছিল। এই যে গ্রহ- 
নক্ষত্র-শোভিত বিচিত্র বিমান-স্থিত বিশাল জগৎ দেখি- 
তেছ, এইরূপ আরও শত শত জগৎ বিদ্যমান রহি- 
য়াছে। তাহাদিগের জন্য আরও পুথক্‌ পৃথক্‌ চন্দ্র সূর্য্য 
নিযুক্ত আছে। 

বিজয়া । মাতঃ! এই যে চন্্র-সূ্্য-সম্বিত প্রকাণ্ড 
বন্ধাগ্ড শৃম্যভরে ঝুলিয। রহিয়াছে, ইহারা স্থান-ব্র$ 
হইয়া কেনই বা সরিয়া পড়িতেছে না? 
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পার্বব! বগুসে! আপাততঃ তোমরা যে সেই বিশ্ব- 
পতিকে নিক্দিয় বলিয়া মনে কর, প্রকৃত পক্ষে তাহা 
ভ্রম। তিনি নিয়ত আপনার রুদ্র-তেজ দ্বারা এক একটা 
ব্রঙ্গাগুকে পৃথকভাবে আকর্ধণ করিয়া রাখিয়াছেন, 
স্থতরাং স্থানচাত হইরা কোনটাই কোন্‌ দিকে সরিয়] 
যাইতে বা পরস্পর পিষ্ট হইতৈ পারিতেছে না। আবার 
দেখ, সংসারে তীহা অপেক্ষা বৃহত্ড আর কিছুই নাই, 
স্থতরাং তিনিই সর্শদাপেক্ষা বলবান্‌। তদনুসারে প্রত্যেক 
বস্তই একটু একটু করিয়া প্রতি মৃহুণ্ডে তাহার দিকে 
আকধিত্ত হইতেছে । এইক্রপে যখন সকলই যাইয়া 
তাহাতে যুক্ত ভবে, তগনই মভাপ্রলয় তইবে। তিনি 
ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। তোমার আমারও 
অর্তিত্ব লোপ হইবে । 

বিজয়া । ভক্ত-বসলে ! পৃথিবীর উৎপত্তির বিষয় 
যাহা কিছু শুনিলাম, ইহাই বথেষ্ট, এইক্ষণ প্রাণী সমূ- 
হের বিষয় শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতুহল 
জন্মিয়াছে। 

এইরূপে তীহাঁরা কথোপকথন কারতে করিতে 
ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। সহসা পার্বতী 
অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক কহিলেন, বসে! আর আমাকে 
অধিক বলিতে হইবে না। এ যে দেখ একটা মহাপুরুদু় 
নীরবে ধ্পিয়া মনে মনে কি ধ্যান করিতেছেন এস, 


৬৪ আযুর্ষেদীয় ধাত্রীবিদ্য]। 


আমরা তাহার নিকটে যাইয়া সবিস্তার সমুদয় শ্রাবণ 
করি। 

অনন্তর শিব-বক্ষ-বিহাঁরিণী পার্বতী জয়া-বিজরা- 
সহিত সেই মহাপুরুষের চিন্তাকর্ষণ করিয়া কহিলেন, 
হে যোগী-জন-বল্লভ যোগেশ্বর ! হে জর্বব-সন্তাপ-হারী 
মহাকাল ! হে গৃহী-জনের আদর্শ ভ্রিলোচন! তুমি 
সর্ববান্তর্বামী--সকল বিষয়েই সম্যক পরিজ্ঞাত, এই যে 
খর-কোত সংসার-সমুদ্রে জীব-তোত শবাহিত হইাতছে, 
কি প্রকারে এই জীব-দেহের উত্পন্তি হয়, আজ তাহাই 
শুনিতে ইচ্ছা! করি। 

এই কথা শুনি] সর্ব-লোক-রগ্ীন দেবাদিদেব মহা- 
দেব কহিলেন, প্রিয়ে। জীবোৎপন্তি সম্বন্ধে যে সকল 
নিগৃঢ় রহস্য আছে, আজ তাহাই তোমাকে কহিতেছি। 
যে প্রকার আমার সঙ্গমে তোমা হইতে এই বিশাল 
জগৎ সমুখিত হইয়াছে, সেই প্রকার আমার ইচ্ছানু- 
সারে পিতা মাতার সঙ্গমে তাহাদের দেহস্থ শুক্র শৌণিত 
পরস্পর সংযুক্ত হইরা সংসারে জীবজআ্রোত ক্রমশঃ 
প্রবল করিতেছে । তন্মধ্যে কতকগুলি জীবের জন্মগ্রহণ 
করিতে পিতা মাতা কাহারও আবশ্যক হয় না। 
তাহারা আপন! হইতেই মল মুত্রাদি ক্রেদোৌময় পদার্থের 
নির্ধ্যাস হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাদৃশ প্রাণীর 
বিষয় বলিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। বাহার! 


চতুথ অধ্যায়। ৬৫ 


পিতামাতার দেহসম্তুত শুক্রশোণিতের সহযোগে জরায়ু 
মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কালসহকারে ভূমিষ্ঠ হয়, 
তাহাদের কথাই কহিতেছি, শ্রবণ কর-__ 

পার্ব। তবে নাথ! এই যে বলিলে, পদার্থ বিশে- 
ষের নিধ্যাস হইতেও প্রাণী-বিশেষের উৎপত্তি হইয়া 
,থাকে। সেইরূপ যে যে উপকরণ একত্রিত হইলে 
মানবদেহের উত্পন্তি হয়, তাহা অন্য উপায়ে পরস্পর 
ংযোগ করিয়া দিলে কি পিতামাতাব্যতীত মানবো 
পত্তি হইতে পারে না? 

মহ! । না, তাহা অসম্ভব । ক্রিমি কীটাদির সহিত 
কখনও মানবদেহের তুলনা হইতে পারে না। বিশে- 
ষতঃ যে যে উপকরণে মানবদেহের উৎপত্তি হয়, শুক্র- 
শোণিন্ত ব্যতীত তাহা অন্য কোন পদার্থে নাই এবং 
হইতেও পারে না। আবার সেই শুক্রশোণিতও 
পিতা মাতার দেহ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বার! 
উৎপন্ন হইয়! থাকে । সুতরাং মানব বা জরায়ুজ 
প্রাণীর উৎ্পত্তি-সম্বন্ধে পিতা মাতাই প্রধান কারণ। 

পার্বব। আচ্ছা, পিতামাতার দেহস্মলিত শুক্র- 
শোণিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিলে 
কেনই বা তাহাতে জীব-দেহ সংগঠিত না হয় ? 

মহা। শ্রিয়ে! তাও কি হয়? উপযুক্ত বীজ 
উপযুক্ত এক্ষত্রে বপন করিলে তাহা হইতে যেমন 


৬৬ আরুর্বেদীয় ধাত্রাবিদ্যা | 


আশানুধায়ী শস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, তজ্রপ উৎকৃষ্ট 
বীজ যে কোন ক্ষেত্রে ছড়াইয়া ফেলিলেই কি সেইরূপ 
হয়? আবার সকল প্রকার বীজ কখনও সকল প্রকার 
ক্ষেত্রে অস্কুরিত হইতে পারে না। কোন কোন শস্য 
উত্পন্ন হইতে রসাল ক্ষেত্রে আবশ্যক হয়, কোন কোন 
শস্য তাহাতে একেবারেই হয় না। জরাযুজ প্রাণীর 
উত্পন্ভিসন্বন্ষেও তাহাই জানিবে। মানুষ, গরু গ্রভৃতি 
প্রাণীগণ জরাধু ব্যতীত আর কোথায়ও সংগঠিত হইতে 
পারে না, উহাই তাহাদের পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত 
ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্র স্ত্রীলোকের দেহ ভিন্ন আর কোথায়ও 
গঠিত হয় নাই। ইহা ঠিক জানিও যে এক একটী 
জীব-দেহ এই প্রকাণ্ড ব্রহ্ষাণ্ডের আদর্শ স্বরূপ। 
ব্রঙ্গা্ডে যাহা আছে, জীব-দেহেও তাহাই আছে, ত্রক্গাণ্ড 
ঘেমন তোমা কর্তৃক একবার চালিত হইয়া সেই নিয়- 
মেই চলিযা আসিতেছে, জীব দেহও সেইরূপ মাতৃ- 
গর্ভে অবস্থিতি করিয়৷ সেই দেহস্থিত প্রাণ, অপান, 
উদান, ব্যান এবং সমান কর্ক দশমাস পধ্যন্ত চালিত 
হইয়া পরে সেই নিয়মেই অবিরত চলিয়া থাকে। 
আবার এই ব্রক্গাণ্ডও যেমন একদিন প্রকৃতিবশে 
উপযুক্ত সামগ্রীর অভাবে আমাতে বিলীন হইবে, জীব- 
দেহও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে বিনাশ হইয়া থাকে । এই- 
জন্যই জীব-দেহকে ক্ষুদ্র ব্রক্মাণ্ড কহে। 


০৭ খ)।য। ৬৭ 


পার্ব। নাথ! এই যে জরায়ুর কথা কহিলে; 
এই জরায়ু কি? এবং ইহার আকৃতিই বা কিরূপ ? 

মহা। মলদ্বার এবং মুত্র দার ইহার মধ্যভাগে যে 
একটা দ্বার লক্ষিত হয়, তাহাকে যোনিদ্বার কহে। 
ইহার আকৃতি ঠিক্‌ শঙ্খ-নাভির হ্যার এবং ইহার অভ্য- 
স্তরে তিনটা আবর্ভ আছে। ম্তাহারই তৃতীয় আবর্তে 
রোহিত মতস্তের মুখের স্যার থে একখান আবরণ লক্ষিত 
হয়, তাহাকেই গর্ভ-স্াধ্যা বা জরায়ু কহে। এই গর্ভ-শয্যার 
স্থিতি এবং আকৃতি প্রায়ই রোহিত মতস্তের মুখের 
হ্যায়। অর্থাৎ রোহিত মৎস্য যেমন জলমধ্যে অব- 
স্থিতি করে, ইহাও তেমনি পিন্ত/শয় ও পক্কাশয়ের 
মধ্যে স্থাপিত রহিয়াছে । রোহিত নণুস্যের যেমন মুখ 
ক্ষুদ্র, কিন্তু আশয় মহত, তদ্রপ গর্ভ-শধ্যার মুখ ক্ষুদ্র হই- 
লেও তাহার আশয় মহ । ইভাই জীবোত্পাদনের 
একমাত্র ক্ষেত্র । 

পার্বব। খাতুকাল কাহাকে বলে? কেনই বা 
সেই সময় রমণীদিগের যোনি-দ্বার দরিয়া শোণিতআ্রাৰ 
হয়? এবং কি প্রকারেই বা সেই শোণিতের উৎ- 
পত্তি হইয়া থাকে ? 

মহা। স্থৃকুমারী কামিনীগণ কৌমার অতিক্রম 
করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে তাহাদের দেহস্থ রস 
আর্তবরূপে পরিণত হয় এবং সময় সময় ঈীষত্ড বিব্ 


৬৮ আঘুর্ষেদীয় ধাত্রীবিদ্য। 


হুইয়| বায়ু সহকারে যোনি দ্বারা নির্গত হইয়| যাঁয়। 
এই সময়কেই খতুকাল কহে। শরীরস্থ ভুক্ত বস্ত 
বারম্বার পক্ক হইতে হইতে রক্ত, মাংস, মেদ প্রভৃতি 
কান্তিজনক ও পুষ্তিকারক এক একটা পদার্থের উৎপত্তি 
হুইয়া থাকে । এইরূপে একমাসের পর পুরুষের শুক্র 
এবং স্ত্রীলোকের আর্তব প্রস্তুত হয়। আর্তবব ব্যতীত 
স্ত্রীদিগেরও আবার শুক্রব এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । উহাঁও গর্ভ গ্রহণের অন্যতম কারণ । 
দ্বাদশ বসর হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীদিগের 
প্রতি মাসে এক একবার কবিয়ী এই আর্তবক্াব হয় 
এবং সাধারণতঃ উহা! তিন দিন কাল স্থায়ী থাকে। 
তবে শারীরিক বল এবং কোন প্রকার ব্যাধির তাঁর- 
তম্যানুসারে এই নিয়মেব বিপরীত ভাবও কোন *কোন 
সমর কোন কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে দৃষ্ট হয়। তাই 
বলিয়। তাহা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে ন।। যে 
সমর হইতে নারীদেহে অধিক পরিমাণে আর্তব সংগৃঁ 
হীত হয় এবং মাসে মাসে তাহা নির্গত হইয়া যায়ঃ 
সেই সময়ে দৈহিক উপাদান অতিরিক্ত রূপে উৎপন্ন 
হইতে পারে না বলিয়াই তখন দেহ বুদ্ধির ব্যাঘাত 
জন্মায়ণ এইজন্য যৌবনকাল উপস্থিত হইলে আর 
শৈশবের ন্যায় কাহারও দেহ বুদ্ধি হয় না। পুরুষের 
দেহ-ৃদ্ি সন্বন্ধেও এই নিয়ম জানিবে। তথে শৈশব- 
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কালেও যে পুরুষের শুক্র এবং স্্রীলোকের আর্থব না 
জন্মে, এমন নয়; কিন্তু অত্যন্ত অল্পতা প্রযুক্ত অথবা 
শরীর হইতে একেবারে নির্গত হইয়া যায় না বলিয়! 
তাহাতে পুষ্টিকারক পদার্থো্পাদনে কোন প্রতিবন্ধক 
জন্মায় না স্থতরাং অন।য়সে ভ্রমশঃ দেহ বদ্ধিত হইতে 
াকে। 

পার্বব। নাথ! রমণীগণ গর্ভবতী হইলে প্রারই 
তাহাদিগকে পীনোন্নত-পরধরা ও স্ুপুষ্টা হইতে দেখা 
যায়, কিন্তু সন্তান প্রসব হইলে কিছু দিন পরে আর 
সেরূপ থাকে না, ইহার কারণ কি? 

মহা । গর্ভবতী নারীর আর্ভববাহী পথ সকল 
অবরুদ্ধ হয়, স্ৃতরাঁং সেই সময় তাহার রজঃস্বল! হইতে 
পারে না। সেই সকল আর্ভব কাল-সহকারে উদ্ধগামী 
হইয়া প্রথমতঃ গর্ভের আবরণ বূপে পরিণত হষ এবং 
পরে আরও উদ্ধগামী হইয়া স্তনদ্বয় পর্য্যন্ত ধাবিত হয়, 
তাহাতেই স্তনদ্ধয় আয়ত ও পীনোন্নত হইয়া! থাঁকে। 
এঁ সকল শুক্ষ আর্তব আরও উদ্ধে উঠিলে অক্ষিপুট 
অপেক্ষাকৃত স্থূল ও মুখস্রীর সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য হইয়া 
পড়ে। 

পার্বব। কি প্রকার আর্ভব জম্পূর্ণরূপ নির্দদোষ 
এবং গর্ভগ্রহণের পক্ষে একান্ত হিতকর ? 

মহা। *যাহা লাক্ষা-জল বা শশকরক্তে'র ল্যায়, 
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ঈষগ বিবর্ণ, যাহা কাপড়ে লাগিলে ধুইবামাত্রই অমনি 
উঠিয়া যায়, কিছুমাত্র দাগ থাঁকে না, তাহাই বিশুদ্ধ 
এবং তাহাতেই গর্ভ গ্রহীত হয়। ইহার অন্যথা হইলে 
আর্তবকে দোষযুক্ত বলিয়া জানিবে এবং তাহা হইতে 
কখনও গর্ভ সঞ্জাত হয় না! 

পার্বব। এই মাত্র যে শুক্রের কথা কহিলে, সেই 
শুক্রের সাধারণ গুণ কি? এবং কি প্রকার অবস্থাপন্ন 
হইলেই বা তাহার গরোৎ্পাদিকা শক্তি বজায় থাকে ? 

মৃহা। শুক্র সৌমা, শ্রেতবর্ণ, সিগ্ক, বল এবং 
পুগ্রিকারক | উহ্থাই গর্ভের বীজ, শরীরের সার এবং 
জীবনের প্রধান আশ্রয় । দেহস্থ শুক্রের ক্ষয় হইলে 
দেহা কখনও জীবন ধারণ করিতে পারে না। বে 
শুক্রের বর্ণ স্ষঠিকের ন্যায় নির্মল, যাহা দ্রব, জিগ্ধ, 
মধুর এবং মধুগন্ধি, তাভাতেই গর্ভোৎপত্তি হইয়া 
থাকে । 

পার্বব। এই শুক্র কোথায় অবশ্থিতি করে ? এবং 
কি প্রকারেই বা স্মলিত হইয়! জরায়ু মধ্যে বিশ্ব-বিমুগ্গ” 
কর অপূর্ব কারু-নৈপুণ্য প্রকাশ করে ? 

মহা। পুর্বেবেই কহিরাছি, শরীরস্থ ভুক্ত বস্ত 
বার্বার পচ্যমান হইয়া যথাক্রমে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, 
অস্থি এবং মজ্জারূপে পরিণত হয়। ইহার প্রত্যেক 
বারেই কিছু কিছু করিরা মলভাগ অবশিষ্ট 'খাকে এবং 
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উহা! সমশ্রেণী ধাতু সকলকে ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট 
করিয়া যথাক্রমে বিষ্ঠা, মুত্র, ঘন্দ্॥, কর্ণমল এবং নখ 
কেশাদি রূপে বহির্ভাগে নিক্ষিপ্ত হইরা যায়। পরে 
মজ্জা হইতে উদ্ধৃত সারাংশ ও পূর্ববব পাচিত হইয়া 
শুক্রস্থানে উপস্থিত হয় এবং শুক্রধাতুকে যথোচিত 
পরিপোষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদার শরীরস্থ 
ত্বকের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাই শুক্রের 
অবস্থিতির স্থান। যে প্রকার দুগ্ধে ঘৃত এবং ইক্ষুদণ্ডে 
রস নিত ব্যাপ্ত থাকে, কিঞ্চিৎ পীড়ন করিলেই তাহারা 
বাহির হইয়া পড়ে; তদ্রপ কাম-মদে প্রমর্ত পুরুষ 
মদোন্মান্তা প্রমদাগণের সহিত উপগত হইবার সময় 
তাহাদিগের যোনি-মেঢ, সংঘবণে যে তাপোদয় হইয়া 
থাকে, সেই তাপ দ্বারা পুরুষের দেহস্থ শুক্র একটু 
একটু করিয়া দ্রবীভূত হয় এবং ধরাধরস্থিত্র শির্বরের 
ন্যায় ঝরু ঝর্‌ শব্দে মেহনমার্গ দ্বার প্রবলবেগে নারীর 
ভগে পতিত হয়। সেই শুক্র আগত আ্বের সহিত 
মিশ্রিত হইলে পরিশেষে গর্ভাকারে পরিণত হইয়! 
থাকে। 

পার্ব। এইক্ষণে জরায়-মধ্যে যে প্রকারে জীব 
স্শর হয়ঃ তাহাই বিশেষ করিয়া শুনিতে পারিলে 
আমার বাসন] চরিতার্থ হয়। 

মহা। যে দিন হইতে রমণাদিগের প্রথম রূজঃ, 
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নিঃস্ছত হইতে আরম্ত হয়, সেই দিন হইতে ষোড়শ দ্রিন 
পত্যন্ত যে কাল, সেই কালকেই তাহাদিগের খতুকাল 
কহে। ইহাই গর্ভগ্রহণের প্রকৃত সময় । এই সময় 
কামিনীগণের কাম-প্রবৃত্তি কিঞ্িও উত্তেজিত হইয়া 
উঠে এবং পতি-সহবাসের বাসনা নিতান্ত বলবতী হয়। 
দিবাকর-করে কমলিনী দল যেমন আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া উঠে এবং নিশাগমে আবার অধোবদনে একবারে 
মলিনা হইয়া যায়, সেইরূপ খতুকাল উপস্থিত হইলে 
রমণীদিগের জরায়ুর মুখ খুলিয়া যায় এবং উহা! ষোড়শ 
দিন পর্ধ্স্ত এরূপ থাকিয়া শেষে আবার মুদিত হয়। 
হ্ৃতরাং খতুকাঁল ভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রী সম্তোগ করিলে 
তাহাতে কখনও সন্তানোৎপন্তি হইতে পারে ন|। 
তবে ব্যাধি-পীড়িতা রমণীদিগের সন্বন্ধে নিয়মিত বূপে 
কিছুই সম্পন্ন হয় না। কাহারও বা জরায়ুর মুখ দুই 
এক দিন বেশীও অল্গা থাকে, আবার কাহারও বা! 
ছুই এক দ্রিন পুর্বেবেই বন্ধ হইয়া যায়! এমন কি, 
কোন কোন স্ত্রীলোককে আবার মাসের মধ্যে ছুইবার 
করিয়াও খতুমতী হইতে দেখা যায়। এই সকল স্ত্রী 
লোকদিগের শরীরে কোন পীড়ার বাহিক লক্ষণ 
প্রকাশ না পাইলেও ইহাদিগকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়া 
'মনে করা কখনও উচিত নহে । বিনা কারণে কেন 
নাসেন মধ্যে দুইবার করিয়া ধতৃমতী হইতে পীরে না। 
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এপ অবস্থায় যদি কাহারও দৈবা গর্ভ গ্রহীত হয়, 
তবে সেই গর্ভকে বিকৃত গর্ভ বলিয়া স্থির করাই উচিত। 
আবার বিবেচনা করিঘা দেখিলে রজঃ নিঃসরণের 
প্রথম তিন দিনও স্ত্রী সহবাস বড্জন করা উচিত। 
কেননা এই সময় রমণীদিগের অত্যন্ত শোণিতআ্রাব 
হইয়া থাকে, স্তরাং নিষিক্ত বীধ্য শ্রোতপথে পতিত 
হইয়া! ভাসিয়া যায় । তাহাতে কখনও গর্ভ গ্রহীত 
হইতে পারে না।' লাভের মধ্যে কেবল স্ত্রী পুরুষ 
উভয়েরই নান! প্রকার গুরুতর পীড়া জন্মে। চতুর্থ 
দিনে খতুবতী নরী অঙ্গাদি মাঁড্জন করিয়া সান করিবে 
এবং শোগিত আব বন্ধ হউলে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা 
হইয়া স্বামীর নিকট গমন করিবে । তখন উভয়ে হৃষট- 
চিন্তে অপত্যার্থী হইয়! পরস্পর স্থুরতরূপ ব্যায়ামে 
নিযুক্ত হইবে। এইরূপ করিলে হববশতঃ পুরুষের 
দেহ হইতে নির্দোষ বীধ্য স্মলিত হইয়া সবেগে রমণীর 
জরারু মধ্যে পতিত হয়, কিছুকীল পরে আবার তথা 
হইতে প্রত্যাগমন করিয়া জরায়ুপার্বস্থিত ভিন্বাশয়ে 
আশ্রর লয়, এবং গর্ভ গ্রহণোপযোগী উপাদানের সহিত 
মিশ্রিত হইয়া পুনর্ববার জরাঘুমধ্যে অবস্থিতি করে। 
যে প্রকীর সূর্য্-কিরণ-সংযোগে সুধ্যকীন্ত মণি হহতে 
অগ্নাদ্গম রঃ অথচ কেহই তাহার কোন কারণ 
উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হয় না) সেইরূপ নির্দোষ,শুত্র 
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জরায়ু মধ্যস্থিত নির্দোষ আর্তবের সহিত মিশ্রিত 
হইয়া! গর্ভ মধ্যে জীব সঞ্চার করে। প্রতিনিয়ত 
পরিদর্শন করিয়াও কেহ ইহার প্রকৃত তাতপধ্্য গ্রহণ 
করিতে পারে না। অর্থাৎ সেই অব্যক্ত, অনন্ত, বাক্য 
ও মনের অতীত একরপী আত্মা জগতের হিতের জন্য 
মায়ীময় হইয়া কি প্রকারে যে গর্ভমধ্যে প্রবেশ করে: 
অল্পদর্শী স্থুলবুদ্ধি মানব তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে 
পারে না। এইরূপে গ্রহীত গর্ভ (জীব) শ্রতিদিন 
একটু একটু করিয়া বদ্ধিত হইয়া, হৃদয়, ফুস্ফ,স, যকৃৎ, 
প্রীহা, পিন্তাশয়, পক্কাশয় প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রগুলি, 
যথানিয়মে পরিপুষ্ট করিয়া এবং মাতৃদেহস্থিত সেই 
সেই যন্ত্রগুলি যে নিয়মে কাধ্য করে ও চালিত হয়, সেই 
নিয়মে কাধ্য করিবার ও প্রতিচালিত হইবার ক্ষমতা! 
লাভ করিয়া কাল সহকারে ভূমিষ্ঠ হয়। কোমল বন্ত- 
মাত্রই যে ভাঁচে ঢালা যায় সেই অনুসারে তাহার 
আকৃতি হইয়। থাকে, এই জন্যই মাতার আকৃতির সহিত 
সন্তানের আকৃতির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আবার গর্ভ- 
গ্রহণোপযোগী শুক্রের মধ্যে জীবোতপাদদক যে পদার্থ 
আছে, তাহার সহিত পিতার সাদৃশ্যতাবশতঃই সন্তানও 
পিতার ন্যায় হইয়া থাকে । অথব! পিতা মাতা উভয়ের 
মিশ্রিত আকৃতির ন্যায়ও সন্তানের আকৃতি হইতে 
পাকে । 


চতুর্থ অধ্যায়। ৭৫ 


পার্বব। গর্ভোতপত্তি হইল কি না, সঙ্গমকালে তাহা। 
জানিবার কি কোন উপায় আছে? 

মহা। শুক্র শোণিতে যোনির আর্রতা ও স্ফর্তি, 
সন্তোগরতা রমণীর শ্রমোন্তভব, সক্থিসাঁদ, পিপাসা ও 
গ্লানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রক(শ পাইলে নিশ্চয়ই গর্ভ হইয়াছে 
বলিয়া জানিতে হইবে । আঁধার দ্বিতীয় মাস অতীত 
হইলে গর্ভিণীর স্তনদয়ের মুখ কুষ্ণবর্ণ, চক্ষুর পক্ষ 
সন্মিলন, রোমসমুঠের উদ্‌্গম, আহারে অনিচ্ছা ব1 
বমন ও শুভ গন্ধে উদ্বেগ উপস্থিত হইয়া থাকে । 

পার্বব। ভাল, হৃদয়-বল্লভ ! যে রমণী একবার পুক্র 
প্রসব করে, সেই আবাঁর সমরীন্তারে কন্যা প্রসব করে 
কেন? পুক্রবতী গভিণীরই বা লক্ষণ কি? এবং গর্ডে 
কন্তা থাঁকিলেই বা তাহা কিরূপে জানা যায় ? 

মহা। প্রকৃতিবশে সম্ভোগকালে শুক্রের পরিমাণ 
অধিক হইলে পুক্র এবং শোণিতের পরিমাণ অধিক 
হইলে কন্যা জন্মে। যুগ্মরাত্রিতে রমণীদিগের স্বতাবতঃই 
কিঞিৎ শোগিতের অল্পতা ঘটিয়া থাকে, স্থৃতরাং যুগ 
রাত্রিতে গর্ভ হইলে শুক্রাধিক্যবশতঃ তাহাতে পুক্র হয়। 
আবার অধুগ্মরাত্রিতে গর্ভগ্রহণোপযোগী শোণিতের 
পরিমাঁণ কিঞিও অধিক হয় বলিয়া & দিনে কন্যা জন্মে। 
একই রমণীরু বারম্বার পুক্র কন্যা হইবার ইহাই একমাত্র 
কারণ। গর্ভে পুক্র হইলে দ্বিতীয় মাসে গভিণীর খুদন্রে 


৭৬ আয়ুর্কেদীয় ধাত্রীবিদ্যা । 


এক প্রকার পিগাকাঁর পদার্থ অনুভূত হয়; দক্ষিণ চক্ষু 
বৃহ, দক্ষিণ উরু স্থপুষ্ট ও মুখের বর্ণ স্থপ্রসন্ন হয়; 
অখ্খে দক্ষিণ স্তনে ছুপ্ধ জন্মে এবং স্বপ্পেতেও প্রায়শঃ 
পুজাভিলাষ হয় বা আত্ম পদ্ম(ি পাওয়া যায়। কন্যাবতী 
গভিণীর দ্বিতীয় মাসে পেশী কিঞ্চিৎ দীর্থাকৃতি 
হয়, অগ্রে বাম স্তনে ছুগ্ধ জন্মে, বামচক্ষু বৃহৎ ও 
বাম উরু পুষ্ট হয় এবং মুখের বর্ণও ততো প্রসন্ন 
হয় না । 

পার্বব। আবার নপুংসক নামে যে একপ্রকার ন। 
পুকষ না মেষে জাতীয় সন্তান হইতে দেয়! যাঁয়, তাহার 
কারণ কি? এবং সেই গভিণার বাহ্যলক্ষণই বা কিরূপ 
হইয়া থাকে ? 

মহা। সম্ভতেগকাঁলে যদি ভাগ্যক্রমে শুক্রশোণি- 
তের সমতা ঘটিয়া উঠে, তৰে তাহাতেই নপুংসকের 
উৎপত্তি হয়। এতৎ সৃন্বক্গে আরও অনেক রহস্য আছে, 
ততসমুদায় উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
নারার গর্ভে নপুংসক জন্মিলে গর্ভ অর্ববদাকৃতি ( অর্থ।ৎ 
গোলাকার ফলের অদ্ধীংশ ) হয়, উদরের পাশ্বদ্বয় উন্নত 
ও সন্মুখভাগ বৃহৎ হইয়া পড়ে। 

পার্বব। হে স্ত্রাস্থর-সেবিত শঙ্কর! এক্ষণে যমজ 
সন্তানের উৎ্পপত্তিবিষয় কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলেই 
অধিনীর বাসনা পূর্ণ হয়। 


চতুর্থ অধ্যায়। ৭৭ 


মহা। তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। এইমাত্র 
যেরূপ উক্ত হইল, সেইরূপ পুরুষের বীর্ধ্য গর্ভীশয়ে 
যাইয়া ঘন হইবার পূর্বেই যদি আন্তর্ববাযুদ্ধারা ছুই 
অংশে বিভক্ত হয় এবং গর্ভধারণোপযোগী উপকরণের 
সহিত অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়ঃ আর একত্রিত হইতে 
না পারে, তবে তাহাতেই এক গর্ভে দুইটী সন্তানের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । ইহাতেও কোন কারণে পুর্বেবর 
যায় শুক্রশে।ণিতে'র তারতম্য হইলে একটা পুত্র একটা 
কন্যা হইতে পারে। কেবল যমজ বলিয়া কোন কথা 
নাই, নিষিক্তবাধ্য যত অংশে বিভক্ত হয়, একগর্ডে 
ততটা সন্তানই হইতে পারে। কিন্তু তাহারা কখনও 
বাচিয়া থাকে না। দৈবঘটনায় যদিও কখনও কখনও 
বাঁচে, কিন্তু তাহাহইলে প্রসবকালে প্রসূতিকে বড়ই 
সঙ্কটে পড়িতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইতে বা ভূমিষ্ঠ হইবার 
অব্যবহিত পরেই সন্তানগুলি মরিয়া যায়। স্থানের 
সঙ্কীর্ণতাবশতঃ তাহাদের সমুদায় অঙ্গ পূর্ণ হইতে পারে 
না বলিয়াই এরূপ হয়। আবার ছুর্ববল প্রকৃতির 
যমজ সন্তানও প্রায় বাঁচিতে দেখা যায় না। 

পার্বব। আচ্ছা, গর্ভমধ্যে সন্তান কি ,প্রকার 
অবস্থায় অবস্থিতি করে? এবং প্রসব হইবার সময়ই 
বা কিরূপ/হইয়। থাকে ? 

মহ! । কুক্ষিমধ্যে সন্তান সাধারণতঃ উর্ধস্তি 


৭৮ আমুর্ষেদীয় ধাত্রীবিদ্যা । 


হইয়া অবস্থিতি করে এবং সেই ভাবেই দিন দিন 
পরিবদ্ধিত হইয়া মাতৃদেহ হইতে দেহধারণোপযোগী 
পদার্থ ও ইন্দ্রিয়াদি সংগ্রহ করিয়া লয়। অঙ্টম মাস 
উপস্থিত হইলে সন্তান গর্ভমধ্যে তীধ্যকৃভ।বে অবস্থিতি 
করে। পরে নবম বা দশম মাসে অধোমুখী হইয়! 
ঝুলিয়া পড়ে। ইহাই সাধারণ নিয়ম । এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম হইলে দূষিত গর্ভ বলিয়া জানিবে। 

পার্বব। তবে যমজ সন্তানও কিঠিক এই নিয়মেই 
অবস্থিতি করে এবং ভূমিষ্ঠ হয ? 

মহা । ন৮ ফ্মজস্ন্তান সম্বন্ধে একটু পার্থক্য আছে । 
এক গর্ভে দুইটা সন্তান হইলে তাহারা পরস্পর বিপধ্যস্ত 
ভাবে পরিবদ্ধিত হইয়া কালসহকারে ভূমিষ্ঠ হয়। 
অর্থাৎ একজনের মস্তক অপর জনের পদদ্বয় একদিকে 
থাকে । কিন্তু উভয়ের নাতিস্থান কখনও বিপরীত 
ভাবে অবস্থিতি করে না। এইবূপে প্রসবের কাল 
আদন্ন হইলে যখন মুহুর্মহঃ বেদনায় প্রসূতি একবারে 
অস্থির হইয়া পড়ে তখন জরায়ুর মুখ আল্গ! হইয়া 
যায় এবং অধোশির সন্তানটা প্রথমে ভূতলে পতিত হয়। 
অনন্তর দ্বিতীয়টাও আবার সেই পথে ঘুরিতে ঘুরিতে 
অধোমুখী হইয়া মুন্ুর্তমধ্যেই ছুরতিত্রম্য জঠর যন্ত্রণা 
ব্ইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। কিন্তু প্রসূতির দেহাভ্যন্তরীণ 
বাতাদ্র প্রভাববশতঃ কাহারো কাহারো একটা প্রসব 


চতুর্থ অধ্যায়। ৭৯ 


হইলেও অপরটী প্রসব হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া 
থাকে। প্রসূতি খালাস হইবার পব ফুল পড়িরাগেলে 
পুর্বকখিত নিয়মানুসারে তাহাদের স্ুশ্রীধা করিতে 
হইবে । 





চতুর্থ অধ্যায় | 


শাসিিেিসিএসপাশিটী 


একদা বিশ্বজননী ভবানী জীবন-সহচরী জয়া-বিজয়া- 
সহিত বিচিত্র কদন্গ-কাননে বিচরণ করিতেছিলেনক । 
ভূলোক, ছ্যুলোক প্রভৃতি বিশাল গোলকের বিষয় পধ্যা- 
লোচনা। করিতে করিতে সহসা বিজয়' কহিলেন, মাতঃ ! 
স্থগ্টি স্থষ্টি করিয়া তোমাকেই যে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত 
থাকিতে দেখি। যোগেশ্বর কৈলস-নাথ ত কখনও 
কিছুতে লিপ্ত হয়েন না! তবে কি তাহার অপেক্ষা 
তোমারই যোগ্যতা অধিক ? আর যদি তাহাই হয়, 





* যেদিকে মহামায়।র আবির্ভাব, সেই দ্রিকের জয়ও অবশ্ন্তাবী, তাই 
জয়। বিজয়! তাহার চিরসহচবী । 

প্রাচীন ধষিগণ বড়হ অলঙ্ক।ব-শাস্ত্রের অনুবাগী ছিলেন। তাহাদিগের 
রচিত নানাবিধ শাস্ত্র, ইতিহাদ ও পুরাণাদিতে বপক অলঙ্কারের বড়ই ছড়া- 
ছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দূকল রূপকের প্রকৃত ভাঁৎপধ্য গ্রহণ 
করিতে না পারিয। বর্তমীন শ্েচ্ছভীষাজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রকূত শীস্ত্রকে সময় সময় 
একবারে অশান্ত্রঙপে পরিণত করেন ॥ ভগবান বশিষ্ট গ্তামা-কবচের ব্যাখ্য, 
করিতে বসিয়া একস্থলে বলিয়াছেন_-“কদস্ববন-সঞ্চীরা কদম্ববন-বাসিণী। 
কদন্ব-পুষ্প-সস্তোষা কদন্ব-পুষ্প-মালিনী ॥” অর্থাৎ নিখিল জগতের আধার 
যে একমাত্র আকাশ, তাহাকে তিনি কদন্ব-বৃক্ষ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । 
প্রকৃতি- রূপিণী মহাদেবী সেই কাদম্ববনে বিচরণ করিয়া বেড়ান। ফলত? 
নিধাকামে নভো মগলে দৃষ্টিপাত করিলে চতুর্দিক্‌ হইতে যখন অসংখ্য অসংখা 
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নষ্ট হইবার উপক্রম. হইলে প্রথমে তলপেটে তীব্র 
বেদনা ও রক্তআ্রাব হইতে আরম্ত হয়। ইহার প্রতী- 
কারের বিষয় পূর্বেব বলা হইয়াছে] আবার উচিত 
প্রসবকালে রীতিমত প্রসব না হইলে সেই গর্ভকে 
মু গর্ভ কহে। অত্যাচার দ্বারা কুপিতবায়ু দিন দিন 
*প্রবল হইযা যোনি জঠরাদিতে শুল এবং মুত্রবদ্ধতা 
জন্ম(ইয়। মুঢ়গর্ভ উত্পাদন করে। 

পার্ব। সেই * মূড্গ্ড কত প্রকার? এবং 
প্রত্যেকের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণই বাকি? 

মহা! প্রিয়ে! বিগুণীকৃত বায়ুদ্রা গর্ভস্থ সন্তান 
নানাপ্রকার কুটিল গতিতে যোনিমুখে সমাগত হইয়া 
থাকে । তাহার এমন কোন সংখ্যা বা নিয়ম নাই 
যে সন্তান ঠিক সেই প্রকারেই প্রসব-দ্বারে উপস্থিত 
হইবে। অথবা তাহার এমন কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা বা 
নিয়ম হইতেও পারে না। তবে প্রসবের সময় ষে 
কয়েকপ্রকার অবস্থা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে 
তাহাই উল্লেখ করিতেছি, যথা-_- 

১। সন্তান মস্তক দ্বারা যোনিদ্বারকে আচ্ছাদন 
করিয়া উহাতে সংলগ্ন থাকিলে অর্থা কোন মতেই 
অগ্রসর হইতে না পারিলে সেই গর্ভকে বিপুলটস্তক 
কহে। 

২। সন্তান কখনো কখনো মস্তকের পুরিবর্জে 
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জঠর দ্বার! যোনিমুখে অবরুদ্ধ হয়, তাহাকে জঠরাবরোধক 
কহে । 

৩। কখনও জন্তানের শরীর পরিবর্তিত হইয়! 
পৃষ্ঠবারা যোনি প্রবেশ করে, তাহাকে পৃষ্ঠাবরোধক 
কহা যায়। 

৪। সন্তান তীর্য্যগ্ভীবে অপত্য-পথে পতিত হইলে 
তাহাকে তীধ্যগ্পার্থ কহে। 

৫। আবার পার্শভঙ্গসেহব দেহ পার্থে নত হইয়! 
রুদ্ধগতি হইলে তাহাকে বিপুল তাধ্যগপীর্থ কহে। 

৬। কখনো শিশুর একটা বা ছুইটী হস্তই আগে 
বাহিপ্ন হইয়া মস্তক বক্রভাবে পড়ে, তাহাকে মুণ্ড বিঘা- 
তক কহা যায়। 

৭। কোন শিশু অবাজ্মুখ হইয়৷ অর্থাৎ মন্তকের 
পরিবর্তে মুখমণ্ডল ছারা অগ্রসর হইয়া থাকে, ইহাকে 
বিপুলমুখাবরোধক কহা' যায়। 

৮। গর্ভস্থ সন্তানের মস্তক হস্ত এবং পদদ্য় একত্রে 
যোনিতে প্রবেশ করিয়া কীলের ন্যায় রুদ্ধ হইলে 
তাহাকে সংকীলক মুঢুগর্ভ কহে। 

৯। প্রতিখুর মৃঢ়গর্তে প্রথমতঃ শিশুর পদদ্য় 
যোনিতে প্রবেশ করে। 

১০। বীজক মূঢগর্ভে মন্তকের সহিত্‌ একটা বা 
দুইটা হক্তই প্রসব-দ্বারে সমাগত হয় । 


পঞ্চম অধ্যায়। ৮৩ 


১১। এতত্তিন্ন আরও একপ্রকার মুটউগর্ভ আছে, 
তাহাতে সন্তান যোনিমধ্যে দ্বারের অর্গলের ন্যায় 
অনুপ্রস্থ অর্থাৎ আড়ভাবে অবস্থিতি করিয়া গ্রসূতিকে 
নিতান্ত বিপদগ্রস্ত করিয়া ফেলে । 

এই ষে কয়েকটা অবস্থার কথা বল! হইল, মোটা 
 মোটী ধরিয়া দেখিলে ইহার সমস্তগুলিই কৃচ্ছু সাধ্য 
তন্মধ্যে আবার সন্তানের মস্তকের সহিত পদদ্বযন যোনি” 
মুখে সমাগত হইলে, অথবা একখানি পদ প্রসূতির 
গুহ্যদেশে আবদ্ধ থাকিয়া অপরখানি যোনি দ্বারে প্রবেশ 
করিলে তাহা! অসাধ্য বঁলয়। জানিবে । অনাধ্য মুড গর্তে 
প্রসূতির ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অভাব, আক্ষেপ, প্রসব দ্বার- 
রোধ; বঙ্ক্ণ দ্বয়ের অবিরত কম্পন, শ্বাস, কাস এবং 
ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ যুগপৎ উপস্থিত হইয়া থাকে। 
প্রসূতির এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইলে 
দয়া মায়া বিসঙ্ভন দিয়া নিতান্ত মুঢের ন্যায় গর্ভভেদ 
করিলে সজীব সন্তান বাহির করা যাইতে পারে । 

এই কথা শুনিয়া পার্বতী কহিলেন, ভগবন্‌ ! 
আমি অবলা হুইয়া অবলাদিগের এই নিদারুণ শোচনীয় 
অবস্থার কথ! আর শুনিতে চাই না । এইক্ষণ যে যে,উপার় 
অবলম্বন করিলে সরলা কুলবালাগণ এই আসন্ন বিপদ 
হইতে নিক্লুতি পায়, তাহাই যথোচিত কীর্তন করিয্বা 
আমার শান্তিসাধন ও প্রজাগণের মঙ্গল বিধান ঝর । 
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তচ্ছবণে মহাদেব কহিলেন, প্রসবকালে গর্ভস্থ 
সন্তান কোন প্রকার বিকৃতভাবে যোনিমুখে সমাগত 
হইলে প্রথমে তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। 
যে ভাবে সন্তান অবরুদ্ধ থাকে, তাহা বেশ বুঝিয়। 
পেটের উপর হাত বুলাইয়া বদি সোজা করিয়া দেওয়। 
যায়, তবে তাহাই দিবে ।' নতুবা মন্তরধারাই হউক, অথবা 
ঘ্বৃতসিক্ত হাত প্রবেশ করিয়াই হউক, ঘাত প্রত্যা- 
ঘাতে সন্তানকে সোজা করিয়া দ্রিতে চেষ্টা করিবে। 
কেবল এই উপায়ে সোজ। করিয়া দিলেই যে সকল সময় 
উপকার হইবে এমন কোন কথা নাই। জঠরস্থ 
বায়ু পূর্ববব কুপিত থাকিলে তদ্দারা সন্তান আবার 
সেইভাবে বা অন্যভাবেও পড়িতে পারে। তাহাতে 
কখনও বা ভাল হয়, আবার কখনও বা পূর্ববাপেক্ষা 
আরও মন্দ হইয়া দাঁড়ার। অতএব যাহাতে গর্ভস্থ 
বায়ু সাম্যভাবে অবস্থিতি করে, গ্রণমে তাহাই করিবে । 
এরূপ অবস্থার প্রথমে ত্ল্প বিষু-তৈল মর্দন করিবে, 
তাহাতে উপকার না হইলে মধ্যবিষণুণ তৈল প্রয়োগ 
করিবে । ইহাতে জঠরস্থ বাঁয়ু প্ররুতিস্থ হইয়া অচিবে 
প্রসবব্যাঘাত দুর করে। কেহ কেভ আবার এই সকল 
তৈলের পীঢকারী দ্বারাও কাব্য সিদ্ধি করিয়া থাকেন। 
ন্সনন্তর প্রপব-বাধা দূর করিবার জহু যে সকল ওষধের 
কথ ৭পুর্বেব বলা হইয়াছে, তাহারই মধ্যে বিবেচনা 


পঞ্চম অধ্যায়। ৮৫ 


করির। প্রসূতির অবস্থানুসারে যাহা ভাল বলিয়া বোধ 
হইবে, তাহাই প্রয়োগ করিবে । এইরূপ অবস্থায় 
হিতকর আরও গুটিকয়েক উঁধধের কথা বলা যাইতেছে । 
পু'ই শাকের মূল তিলতৈলের সহিত পেষণ করিয়। 
যোনির অভ্যন্তরে প্রলেপ দিরে। ইহাতে প্রসব-বাধা 
দুর হয়। প্রথমে পিপুল ও বচ সমভাগে জলের সহিত 
বেশ করিয়া বাঁটিরা লইবে। পরে তাহার সহিত ভেরে- 
গার তৈল মিশাইয়া নাভি দেশে প্রলেপ দিবে। ইহাতে 
বহুতর দোষকর্তৃক পীড়িতা নারীও অনায়াসে প্রসব 
করে। 

পার্বব। এই যে আবার যন্ত্র-প্রয়োগের কথা কহিলে। 
সেই যন্ত্রই বা কিরূপ? এবং কিরূপ অবস্থার কেমন 
করিধ়াই বা তাহা প্রয়োগ করিতে হয়? 

মহা। শ্রিয়ে ! মুউগর্ভ প্রতীকারের জন্য অনেক 
প্রকার যন্ত্র প্রয়োগের নিয়ম আছে। তন্মধ্যে ছয়প্রকার 
যন্্ই সমধিক প্রচলিত। তাহাদিগকে শঙ্কুযন্ত্র কহে। 
১২ ও ১৩ অঙ্গুলি পরিমিত ফণীফণার ন্যায় দুই প্রকার 
শঙ্কু আছে; তদ্বারা যোনিমুখ প্রসারিত হয় এবং 
সম্ভান যে ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাও বিলিক্ষণ 
জানিতে পারা যাঁয়। ইহা যোনি মধ্যে প্রবেশ করাইয়। 
দিলে সন্তানুঅনায়াসে ভূমিষ্ঠ হুইতে পারে। আবার 
শর-পুঙ্ের ন্যায় ছুই প্রকার শঙ্কু আছে, গর্ভস্থ জন্তান 
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বিকল অবস্থায় সমাগত হইলে তদ্দারা তাহা সৌজা! 
করিয়া দেওয়া যায়। ইহা চালন কাধ্যে ব্যবহৃত হয়। 
এতন্ডিন্ন আরও ছুই প্রকার শঙ্কু আহরণ কার্যে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। তাহাদিগকে গর্ভশঙ্কু ও যৌগা-শঙ্কু 
কহে%। গর্ভশঙ্কু দীর্ঘে প্রায় ৮ অঙ্গুলী পরিমিত। 
ইহার অগ্রভাগ বড়িশের ন্যায় বক্র। তদ্দার! গর্ভস্থ' 
সম্ভানকে আকর্ষণ করিয়া বাহির করিতে হয়। জীব 
সন্তান বাহির করিতে হইলে গর্ভশঙ্কু অপেক্ষা যৌগ্স 
শঞ্কুই সচরাচর ব্যবহার কর! যাঁয়। ইহা! দ্বারা যোনি- 
মুখ কিিৎ প্রসারিত হয় বলিয়া সহজেই সন্তান আকৃষ্ট 


পাঠকদিগের নিখানার্থ নিশ্ কষেকটা সং সত বচন উদ্ধ, ঢু করিয়া 
দেওয়। যাইতেছে , যথা 
শঙ্কবঃ ষড়ভস্তেষাং ফোড়শ দ্বাদশাঙ্গুলৌ । 


ব্যুহণেহহিফণ! বক্তো দৌ দ্বাদশ দশাঙ্গুলৌ ॥ 

চালনে শরপুজ্ঘান্ত বাহার্যো বডিশাকৃতী । 

নতোহগ্রে শঙ্কুনা ভুলো গর্শঙ্কুরিতি স্বৃতঃ। 

অষ্টাঙ্থুলায়ত স্তেন মুগভত হেত স্তিয়াঃ ॥ 

সংবদ্ধ শঙ্কু যুগলে1 বৌগ্মণস্থুঃ প্রকীর্তিতঃ 
মৃঢ় গর্ভাঙহ্ৃতোৌ মোহুপি প্রযোজ্য গর্ভশগ্কুকঃ ॥ 
এই সকল বচনদ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে, পূর্বকালেও হতভাশ্য 

ভারতগাজ্যে এই সমুদয় বিষয়ে গভীর আলোচন! হইত; এবং হ্যাঁটুকোট্- 
বর্জিত অসভ্য আধ্যসম্তানদিগের ক্ষীণমন্তিক হইতেও নানাপ্রকার যন্ত্র 
"আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তবে কালের কুটিল স্রোতে দেই্নমুদ্ায় ভাসিয়! 
গিল্গাছে। অথবা পরপদন্খলিত ধুলিরাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত হইতে হইতে 
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হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এই যন্ত্র দেখিতে বেড়ী স্যাঁয়। 
যন্ত্র্বারা সন্তান প্রসব কবাইবার সমুদায় কৌশল কখনও 
বাক্যদ্বাবা প্রকাশ করা যায় না। উপযুক্ত সময় দৃষ্টান্ত 
দ্বাবা স্ুন্দররূপে বুঝাইয়া না দ্রিলে কেহই এ বিষষে 
সিদ্ধ জ্ঞানলাভ করিতে পাবেন না। যিনি অনেকবাঁব 
'স্বচক্ষে প্রসব করাইতে দেখিযাঁছেন, তিনি ব্যতীত অজ্ঞ 


ভাবতেব রত্ববাশি আববণ কিবা বাশিয়াছ। বভকাল হতে বেদেশিক 





শিক্ষা আমাদিগেব প্রবৃন্ঠি আজকাল এমনভাবে পবিবন্তিত হইযাছ যে, 
আমব| ত্রমও একবার নিজ গুহেব প্রতি দৃষ্টপ(ত করি না। কেবল পব 
গৃহ প্রবেশ বনিবাব জন্যহ দিবাবাত্রি যত্র করিয! থাকি । ্ুভবা* নিজ 
গৃহস্থিত অথ ত্রিম বত্তবাশি ডপেঙ্গ। কবিয। পৰণৃহস্থি ৯ বা খাপদসঙ্কুল নিবিড 
অবণ্যমধ্যস্থিত বৃত্রিম বঞ& অংগ্রহ কবিবাব জন্য যে লালাধিত হহন, তাহাতে 
আর বিচিত্র কি বাঁলত কি, দি নবা বাবুদিগেন কাত।কেও নিজ 
পিতামহেব নান লিজ্ঞাসা কবা যায, তব গমনি অব।ক্‌ হইয়া পডন, 
কিন্তু কোখায সাত সমুদ্র তেব না পারে কোন্‌ সামান্য দ্ধাপে কতটা রাজ 
পুকষ কোন সময় সিংহামন ডজ্জুল কবিযা। বসিণেন, কাহাব কতটা পুক্রকনা 
হৃহল, তাহ! তন্ন তন্ন কবিয়া বলিযা দিতে পাবেন। কিন্ত আক্ষেপের বিষয় 
যে এহ শ্রেণাব লোকেবাই আবাব“ভাবতেব কিছুই নাই, যাহা কিছু উন্নতির 
জিনিষ-_-যাহ$ কিছু বিজ্ঞানমূলক, তাহা ইউবোপ হইতেই হইযাঁছে” 
ইত্যাদি বলিয|। সববদা অহঙ্কার করিযা থাকেন। ভাল, নিজের যাহা! আছে 
ন! আছে, ভাহ। একবার জানিষ। পন্ধে এই কথা বলিলেও কতক শোভ। 
পায়। এব্বল আব একটী ঘটনার কথা উল্লেখ না করিযা থাকিতে পাবি 
লাম না। ইতিমধ্যে বহুকাল পবে আমাব একজন পবমবন্ধুপধধী সহিত 
সাক্ষাৎ হইযাছিল। বাল্যকাল হইতে উভয়ে একত্রে বান, একত্রে ভোজন 
এবং একই শির্ধা(লষে একসঙ্গে হংবাজী প্রবেশিকা পর্যন্ত অধ্যয়ন কর্ষধয 
আমাদের মধ্যে বিলক্ষণ সখ্যতা জন্মিযাছিল। এইক্ষণ তিনি গ্তরব্বক্জ্যা- 


৮৮ আমুর্বেদীয় ধাত্রীবিদ্য1। 


বা হীন-সাহস ব্যক্তির পক্ষে যন্ত্রাদিতে হস্তার্পণ করা 
বিড়শ্বন। ভিম আর কিছুই নয়। 

পার্বব। গর্ভমধ্যে সন্তানের মৃত্যু হইলেই বা! তাহ। 
কিরূপে জানা যায় ? 

মহা। গর্ভে সন্ত।নের মৃত্যু হইলে সেই গর্ভ কখনও 
স্পন্দিত হয় না, এবং প্রসববেদনার ও ক্রমে ক্রমে লাঘৰ 
হইয়া থাকে। গভিণীর নাসিকা হইতে সর্বদা ছুর্গন্ধ 
বাহির, তাহার অঙ্গে শোথ এবং শর।র শ্যাব বা পাওু- 
বর্ণ হইয়া যায়। 

পার্বব । জাচ্ছা, যে গ্ভিণী কিছুতেই ব।চিবে না, 
তাহারই বা অবস্থা কিরূপ হইয়া থাকে ? 





লয়ের বি, এ+ উপাধি লা কবিষাছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার পূর্বব 
আচার ব্যবহার পমস্তই পরিবর্তিত হইযাছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে দেশীয় 
এবং বৈদেশিক চিকিৎসা তত্বসন্বন্ধে তক উপস্থিত হওযায, তিনি বলিয়। 
ফেলিলেন যে, “আমি জানি, সংস্কৃত পড়িলেই লোকে দিন দিন কুসংস্কারা" 
পন্ন হইয়া দীডায় প্রাচীন অসভ্য হিন্দুদিগের কাল্পনিক কথার উপবই 
ভাহাদের দৃঢ বিশ্বাস জন্মে। এবং সভা ইউবোপীয়দিগের প্রতি আন্তরিক 
বিদ্বেষ জন্মিয়া উঠে। একদেশদর্শা বলিযাই তাহাদের এবপ হয ।”* এই- 
ক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই, যাহারা বাল্যকাল হইতে নিয়ত বিদ্বেশীয সংসর্গে বাস 
করিয়া,'দবিদেশীয় ভাষায় দীক্ষিত হইযা বিদেশের অনুকরণপ্রিয় হয়, অথচ 
দেশের কিছুই জানে না, তাহাঁবাই একদেশদশীঁ, ন। যাহারা! নিজ দেশের 
শ্বিবয়ও ভ্রানে এবং বিদেশের বিষযও জানিতে চেষ্ট1) করে; তাঁহারাই এক" 
দেশদরশঠ! সুবিজ্ঞ পাঠক গণই তাহার মীমাংসা করিবেন। 
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মহা । যাহার অঙ্গ একবারে শীতল হইয়া যায়, 
এবং কিছুমাত্র লজ্জাবোধ থাকে না, যাহার নাড়ী ক্ষীণ 
ও কুক্ষির উপর নীলবর্ণ শিরাসকল উদগত হয, তাহার 
প্রাণ এবং গর্ভ উভয়ই বিনষ্ট হয়। যেগণ্ডিণী যোনি- 
সম্বরণ নাম! রোগে আক্রাস্তা-_যে রোগের কথা পূর্বে 
'কেহই বুঝিতে পারে না, যাহার গর্ভ কুক্ষিতে শক্ত 
হইয়া থাকে ও মকন্দ নামক রক্ত বাতশুলে মুমূহঃ 
পীড়িত হয়, যাহার শ্বাস, আক্ষেপাদি উপদ্রবসমূ যুগপৎ 
উপস্থিত ভয়, সেই ঘুটগর্ভা স্্রার মৃত্যুই নিশ্চয়। 

পারব । ভাল, োনি-সম্বরণ নীম। এই যে আবার 
নূতন একটা বৌগের কথা কহিলে, সেই বোগই বা 
কাহাকে বলে ? 

মহ।। ফে রোগ দ্বারা গরিণীৰ যোনিমার্গস্থিত 
বায় অত্যন্ত কুপিত হহরা যোনিদ্বারকে সঙ্কুচিত করে 
এবং পুনর্ববার ভিন্তরে প্রবেশ করিয়া গর্ভাশয়ের মুখ ও 
অবরোধ করে, তাহাকেই যোনি-সম্বরণ রোগ কহে। 
বায়ুবৃদ্ধিকর অন্ন পানায়।দি, অতিশয় রাত্রি জাগরণ, 
অথবা মৈথুনাদিই ইহার একমাত্র নিদান। এই রোগে 
গর্ভ মুুমূনুঃ প্রপীড়িত হয় এবং তত্তরপাবস্থায় গভিণীর 
কৃচ্ছ্‌প্বাস ও হৃদয়াবরোধ হইয়া হঠাৎ প্রাণত্যাগ হয়। 
এই রৌগের” কথা অথবা এইরূপ মৃত্যুর কথা পুর্বে 
কেহই জানে না বা বুঝিতেও পারে না, স্ৃতরাং গতিণীক্ষে 


৯০ আমঘুর্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা। 


বেশ হৃষ্টপুষ ও সবল থাকিতে মরিতে দেখিয়া অজ্ঞ 
লোকের! সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়। থাকে । 

পার্বব। হৃদয়-বল্পভ ! এক্ষণে আরও একটা কথা 
শুনিবার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। তুমি 
যে অসাধ্য মুড গর্ভের কথা কহিলে; তাদৃশ অবস্থায় 
গভিণীকে রক্ষা করিবার কি কোনই উপায় নাই ? তবে' 
কি হতভাগিনী ছুঃসহ প্রসব-যন্ত্রণ! ভোগ করিতে করিতে 
ছটু ফট করিয়া সংসার হইতে চলিয়া যাইবে ? গর্ভ 
গ্রহণের পরিণাম ফল যদি ইহাই হয়, তবে ত নারীজন্ম 
না হওরাই ভাল। পাপিয়সী গভিণীদিগের প্রসব-যন্ত্র- 
ণার কথা শ্রবণ করিলে মনে হয়, তাহারা যেন কতই 
পাপের ফলে এই প্রকার ছুর্দমনীয় নরক-ঘন্ত্রণা ভোগ 
করিয়া থাকে ! 

মহা। প্রিরতমে! সংসারে ঘত প্রকার মৃত্যু- 
নির্দিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে উপযুক্ত সময়ে সতর্ক 
হইলে কাঁল-মৃত্যু ভিন্ন আর সকল গুলি হইতেই যুক্তি 
লাভ করা যাইতে পারে। বখন দেখিবে গর্ভ নিতান্ত 
বিকৃতভাবে যোনি-মুখে আবদ্ধ রহিয়াছে এবং কিছুতেই 
নির্গত হইতে পারিতেছে না, অথচ গরসবের বেগও বর্ত- 
মান রহিয়াছে এবং গর্ভকে যন্ত্র দ্বারা চালন৷ করিয়। 
সোজা করাও অসাধ্য, তখন প্রথমোক্ত শঙ্কর দ্বারা যোনি- 
মুখ" বথাসমুব প্রসারিত করিয়! গর্ভশঙ্কুধারা মুঢ়- 
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গর্ভকে আহরণ করিতে হইবে। যদি কোন স্থান 
বিশেষরূপে আবদ্ধ থাকে তবে শস্দ্বার তাহা ছিন্ন 
করিয়া দেওয়া কর্তব্য । এরূপ অবস্থায় যদি প্রসূতির 
কোন স্থান ভেদ হয়বা সন্তানের নাভি-রজ্জু ছিড়িয়। 
যায়, তবে সমুদায় চেষ্টাই বিফল হইবে। প্রসূতিকে 
রক্ষা করিতে হইলে খুব সাবধানে এই সকল কার্য্যে 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে । আবার সন্তান সজীব থাকিতে 
শন্স প্রয়োগ করিলেও নান। প্রকার বিপদ হইতে পারে। 
অতএব শন্ত্র প্রয়োগ করিবার পুর্বেব সন্তান জীবিত 
আছে কি না তাহা বেশ করিয়া পরীক্ষ। করিয়া 
দেখিবে ।% শন্ধদ্ধারা গর্ভস্থ সন্তানকে ভিন্ন করিয়া! 
প্রসুতিকে খালস কৰিলে প্রথমে উঠ জল দ্বার! যোনি 
সেচন করিবে এবং পরিশেষে রোগিণার শরীরে স্সেহ 
মাখাইয়া যোনি-মধ্যেও স্মেহ ধারণ করাইবে। তাহাতে 
বেদনার শান্তি হয় এবং পরেও কোন উৎকট পীড়া 
হইতে পারে ন|। 








* গাঠকগণ মনে কবিবন না যে এই সকল কখ' আমি নিজে বাঁল- 
তেছি। যে সকল তেজঃপুঞ্ত সাক্ষাৎ ভগবাঁনসদৃশ চহর্ধিগণ দিবানিশি 
এতদ্বিধয় আলোচনা করিয়া এক সময় পৃথিবীর মধ্যে সব্বোপরি শ্রেষ্টতা 
লাঙ করিয়াছিলেন, ইহা তাহাদিগেরই পরীক্ষালন, ক্মামার ক্নাসন্তুত 
নহে। আমি “বল পুনরুক্তি করিলাম মাত্র। 


ষঠ অধ্যায় । 





পার্্ব। ভাল, হৃদয়-বল্লভ! সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া 
গেলে কোন্‌ কোন্‌ কম্ম প্রসূতির পক্ষে একান্ত হিতকর 
এবং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যপ্রদ সেই সকল কথাও এক্ষণে 
বিশেষ করিয়া শুনিতে ইচ্ছা করি । 

মহা। প্রিয়ে! প্রসূতি খালাস হইলে যে প্রকারে 
নবকুমারের স্তশ্বঘা করিতে হর, তাহা ইতিপুর্বেবই 
কথিত হইয়াছে । এক্ষণে তাহার হিতজনক আহার 
বিহারের বিষয়ও কহিতেডি। প্রসূতি দিনের বেলায় 
খালাস হইলে সে দিন আর তাহাকে কিছুই খাইতে 
দিবে না। প্রসবের সময় আমাশয়, পক্কাশর প্রভৃতি 
শারীরিক যন্ত্র গুলি একটু ভাবান্তরিত হয়, সুতরাং পরি- 
পাকশভ্তি'ও অনেকট। হ্রাস হইরা থাকে । সেই ছুর্ববল 
অগ্নিতে কোন বস্ত্র পতিত হইলে তাহা সম্পূর্ণরূপ পরি- 
পাক হইতে না পারিয়া প্রসূতির নানা প্রকার পীড়। 
জন্মায় । তবে পোয়াতী নিতান্ত ছূর্ববল প্রকৃতির হইলে 
বা সব্টাল বেল! অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত বিধানানুসারে পেয়াদি 
পান করিবার পূর্বেবেই খালাস হইলে স্থখ-পাচ্য মণ্ডাদি 
গ্রস্ত করিয়া দিবে। এইরূপে সে দিন অভীত হইলে 
প় দিন প্রথমে গুটি কয়েক মরিচ ও তৎপরিমিত্‌ শলুফ 
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(রান্ধনী জাতীয় সজ বিশেষে) একত্রে পেষণ করিয়া। 
উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে । অথবা কুষ্ণ- 
জীরা, মরিচ, ব্বশুন ও শলুফ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া 
অন্নের সহিত খাইতে দিবে। ইহা বস্তি-শোধক ও 
বেদনানিবারক। উত্তম পুরাতন তওলের স্থসিদ্ধ অন্ন 
,কেবল গত দ্বারাই ভোজন করিতে দিবে । এবং ক্রমা- 
গত পাঁচ দিন পর্যন্ত এই দ্বতান্ন ভোজন করিয়াই কুঁড়ে 
ঘরে থাকিতে হইবেশ। এতদ্বারা প্রনবজনিত দেহাভ্যন্ত- 
রাণ্‌ বিকৃত স্থান গুলি স্থরেই দৃঢ় ও কাব্যক্ষম হইয়া 
উঠে । আহারের প্রথমে মধ্যে মধ্যে পূর্বেবাক্ত শলুফ ও 
মরিচ সেবন করিলে উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবন। 
নাই। ষষ্ঠ দিন উপস্থিত হউলে আহার সম্বন্ধে প্রসূতি 
একটু স্বাধীনতা পাইতে পারে । সেই দিন অঙগ-শোধক, 
বায়ুস।ম্যকারক, শ্লেক্সাদোষনিবাঁরক এবং সুখ-পাঁচ্য ছয়টা 
আনাজ সংগ্রহ করিয়া তাহার ঝোল খাইতে পারে। 
স্ীলোকগণ ইহাকে “ছয় আনাজের ঝোল” কহে। 
নাড়ী কাটা জন্য যে সকল সাংঘাতিক পীড়। উপ- 
স্থিত হইয়া শিশুকে বিপদগ্রস্ত বা একবারে বিনষ্ট 
করিয়া ফেলে, তাহা! এই ছয় দিনের মধ্যেই হইয়া 
থাকে । ছয় দ্িন অতীত হইলে আর তদ্িষয় আশঙ্কা 
করিবার ঝ্েনও প্রয়োজন নাই। এই জন্যই ্ 
দিনকে শিশুর পক্ষে একটা আনন্দের দিন বলিয়া ক্লথিত 


৯৪ আমঘুর্কেদীয় ধাত্রীবিদ্যা । 


হয়। এই দিনে বেদবিদ্‌ ব্রাহ্ষণগণ শুদ্ধাচারী হইয়া 
শিশুর কল্যাণার্থ সৃতিকাঘরের চতুদ্দিকে বেদোচ্চারণ 
করিবে, সর্বদা স্ততি স্তব করিয়া বিশ্বপতির নিকট 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে । এই দিনে সন্তান-রক্ষযিত্রী 
বন্টাদেবীর আরাধনা করা কর্তব্য। রাত্রিকালেও জন- 
যিক্রীগণ সর্ববদ। মিউ আলাপনে পরস্পর তুষ্ট থাকিতে 
চেষ্টা করিবে । 

প্রত্যহ ন্নান কর! প্রসূতির পক্ষে বড় হিতজনক 
নহে। ছুই এক দিন পর অগব। ক্রমান্বয়ে বাদল হইতে 
থাকিলে দুই তিন দিন পর গরম জল ঠাণ্ডা করিরা সান 
করা যাইতে পারে। কিন্ধু প্রতিদিনই ঈষড়ঞ্চ জলে 
কটা, পারব, বস্তি প্রভৃতি স্থান উত্তমরূপ প্রক্ষালন করিয়া 
ফেলা কর্তব্য । 

ইতিপুরের যে কুড়ে ঘরে আগুণ রাখিবার কথা বলা 
হইয়াছে, এই সময় তাহা কাজে আসিবে । বন্ত্রবদ্ধ বা 
বালুকাপুর্ণ পুষট্টলী সেই আগুণের উপর ধরিয়া ঈষৎ 
গরম থাকিতে থাকিতে বালকের মস্তক, মস্তরকের পশ্চাদ্‌- 
ভাগ,নাভি ও গুহ্যদ্বারে সমর সময় স্ষেদ প্রদান করিবে । 
তত্রপ প্রসুতির বস্তি, বঙক্ষণ, যোনি প্রভৃতি স্থান স্ফীত্‌ 
বা তন্তৎ স্থান বেদনাযুক্ত হইলেও স্বেদ প্রদান কর্তব্য । 
স্ইহা৷ বায়সঞ্চালক ও শ্লেম্সাপহারক। উপযুক্ত সময় 
'বালনুকে তৈল মাথাইয়া সুধ্য-ভাপিত জল ছারা প্রতিদিন 
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উত্তমরূপে স্নান করাইয়া! দিবে । এইরূপে দশ দিন নিরা- 
পদে অতিবাহিত হইলে একাদশ দিনে প্রসূতি নখাদি 
ছেদন ও বস্্দি পরিত্যাগ করিয়! কুঁড়ে হইতে বাহির 
হইবে । এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি উত্তমরূপ মার্জন করতঃ স্নান 
করিয়। এক খানি স্বতন্ত্র ঘরে অরস্থিতি করিবে । সেই 
'সময় আপনার এবং প্রসৃত সন্তানের যখোচিত স্থৃশীষা 
ভিন্ন প্রসৃতিকে আর,কিছুই করিতে হইবে নাঁ। অতিরিক্ত 
ব্যায়াম, ক্রোধ এবং শৈত্য ক্রিয়াদি সর্ববথ! পরিত্যাগ 
করিবে । এই জন্যই স্বতন্ত্র ঘরে বাঁস করিবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । এই সময় পোয়তী সর্বদা অশুচি 
থাকে বলিয়। সভ্য সমাজে তাহাকে কিছুই স্পর্শ করিতে 
দেওয়। হয় না । অথবা তাহীর সংস্পর্শ্য কোনও বস্ত 
কেহ আহার করে না। ইহাই সমাজের উৎকৃষ্ট নিয়ম। 
যাহারা এই সকল নিয়ম অবহেলা করিয়! কৃত্রিম জভ্য- 
তাঁর খাতিরে স্বেচ্ছাচারিতার অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে 
অনেক সময় অনেক রূপ বিপদে পতিত হইতে হয়। 
তবে একাকিনী এক ঘরে নিয়ত বাস করা বড়ই কঠিন, 
তাই ইচ্ছ! করিলে ছুই একজন সহচরীও রাখা যাইতে 
পারে। ফলতঃ নিজ সন্তানকে নিজে পালন কনিরলে 
যতদুর স্্শৃঙ্থলতার সহিত সম্পন্ন হয়, অন্য খাত্রী 
দ্বারা কখনও “ততদূর হইতে পারে না। এইরূপে তন 
সপ্তাহুবুু এক মাস অতীত হইলে যখন দেখিবে, প্রপুতির 
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শরীর বেশ সবল এবং পরিপাকশক্তি বদ্ধিত হইয়াছে, 
তখন তাহার আহার বিহার সম্বন্ধে অনেকটা স্বাধীনত। 
দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাই রলিয়! পুনর্ববার 
রজোদর্শন ন। হওয়া পর্যন্ত কখন পতিসহবাস করিতে 
পারিবে না, অথবা অধিক পরিমাণে জলীয় বা গুরুপাচ্য 
বস্তুও আহার করিতে পারিবে না। গ্রসবের পর হইতে 
পুনর্ববার রজোদর্শন পধ্যন্ত যে কাল, সেই কালে অবৈধ 
আচরণ দ্বারা প্রসূতির কোন পাড়া হইলে তাহা প্রায়ই 
অসাধ্য বা কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে । স্ৃতরাং এই জময় 
যাহাতে কোনও পীড়া না জন্মে তদ্বিয় বিশেষ সতর্ক 
হওয়া উচিত। 

পার্বব। ভাল, প্রসবের পর কতদিন পর্যন্ত 
প্রসৃতিকে বিবেচনা করিয়। আহার বিহার করিতে 
হইবে ? 

মহা । শিরা, ধমনী প্রভৃতি যে সকল শজৌতোপথ 
গর্ভাবস্থার অবরুদ্ধ হয়, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া গেলেও 
তত্সমস্ত ছুই তিন মাস পব্্যন্ত সেই রূপেই থাকে । 
সুতরাং তখনও প্রসূতির মাসিক রজোদর্শন হইতে 
পাঁনে না। পরে হিতজনক আহার বিহারে সেই সকল 
অবরুদ্ধ পথ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইলে নিয়মিতরূপে 
মানদ মাসে আর্তব নির্গত হইতে আরম্ভ হয় এবং 
ওক্রপাবস্থায় আর তাহাকে পুর্ববের ন্যায় সাবধানে 
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থাকিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ 
চতুর্থ মাসের মধ্যেই এরূপ হইয়া থাকে। 

পার্বব। আচ্ছা, ভাগ্যদোষে কুঁড়ে ঘরেই যদি 
সন্তানের প্রাণ-বায়ু নিঃশেষ হয় অথবা প্রসব হইতেই 
যদি সন্তান মরিয়া যার, তবু কি ঠিক এই নিয়মেই 
' প্রসূতিকে চলিতে হইবে ? 

মহা । হা, সম্ভান মরিয়া গেলেও প্রসূতির নিজ 
দেহ রক্ষার জন্য আহার বিহার সন্বন্ধে সাবধান হইয়া 
থাকাই কর্তব্য। তবে শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে সর্ববদ! 
একাকিনী থাকিলে আরও ক্নিষ্ট ঘটিবার সম্ভবনা, 
তাই ছুই চারি জন সহচরীর সহিত মিষ্ট আলাপনে 
যথাসাধ্য অন্যমনস্ক থাকিবার চেষ্টা করাই উচিত। 
কিন্তু এইরূপ অবস্থায় অশৌচ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন 
বিধান আছে! 

পার্ব। ভাল, মৃত্যুর পরই যেন সপিগু জ্ঞাতি- 
বর্গকে অশৌঢচ ভোগ করিতে হয়, জন্ম হইলে আর 
তদ্রপ করিবার প্রয়োজন কি ? 

মহা । প্রিয়ে! জননাশৌচে আর মরণাশৌচে 
অনেক প্রভেদ আছে। কেবল সমাজের কাধ্যবৃদ্ধি 
করিবার জন্য বা সামান্য লোকদিগকে ভুলাইবার জন্যই 
এই সকল স্নিয়ম সমাজমধ্যে প্রবন্তিত হয় নাই» 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে মরণাশৌচ অপেক্ষা ভ্তুননা 
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শৌচেরই একটা বাঁধার্বাধি সামাজিক আটুনী থাকা 
আবশ্যাক। কেননা, ইহাঁর সহিত প্রসূতির স্থাস্থ্য- 
রক্ষার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মরণাঁশৌচে মৃতবাক্তির 
স্মরণার্থ অথবা তাহার প্রেতাত্সার কল্যাণার্থ কয়েক 
দিন পর্মান্ত বর্গ 5ব্যাবলম্বন করিতে হয়। তাহার সহিত 
নিজেরও কিঞি এঠিক পারত্রিকের মঙ্গল সম্ভাবনা 
আছে। এস্থালে সেই সমুদার উল্লেখ করিবার কোনও 
প্রয়োজন নাই । এক্ষণে কেবল জননাশৌচ সন্দন্গেই দুই 
একটা কথ! কভিতেছি। সন্যান হইলে জ্ঞাতিবর্গকে যে 
অশৌচ ভোগ করিতে ভয়, তাহাকে প্রকুতপর্ষে অশৌচ 
ন। বলিলেও কোন ক্ষতি নাই । কেননা খাদ্যাখাদ্য সন্বন্ধে 
তাহাদিগকে কোনও বিচার করিতে হয় না। কেবল 
প্রসৃত সন্তানের সঠিত সাপিগ্াতা বা রক্তগণ সংঅব 

আছে বলিয়াই উপাসনা প্রভৃনি নিত্য নৈমি্ভিক কাধ্য 
হইতে একটু অপস্ত গাকিতে হয়। সন্তান জন্ম গ্রহণ 
করিলে বিপ্র দশ দিনে, ক্ষত্রির বার দিনে, বৈশ্য পোনের 
দিনে এবং শুদ্র এক মাসে শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। 
কিন্তু ধাহাঁরা বেদাধ্যায়ী এবং সাগিক ত্রাক্গণ, উপীসন। 
বারা তাহাদের এক দিনেই অঙ্গাশৌচ দুর হয় । কেবল 
বেদাধ্যায়ী ত্রাঙ্গণের পক্ষে তিন দিন অশৌচ ভোগ কর! 
'কর্তব্য ! জননাশৌচ সম্বন্ধে প্রসূতির পক্ষে এই নিয়ম 
খাটিএব না। প্রসূতি যে জাতিই হউক না কেন, তীহা- 
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দের সকলকেই একই নিরমানুসারে চলিতে হইবে। 
পুত্র হইলে প্রসূতি বিশ দিনে শুদ্ধি লাভ করিতে 
পারে। আর যদি কন্যা হয়, তবে পুর্ণ এক মাঁসই 
অশৌচ ভোগ কর| কর্তবা। 

পার্বব। কেন, পুক্র কন্যায় এরূপ তারতম্য হইবার 
কারণ কি? | 

মহা । পৃর্বেবেই ত কহিয়াছি, জননাশৌচে প্রসূতির 
স্বাস্থারক্ষার সম্পণ সংঅব আছে। কন্যা হইলে যত 
দিন পনান্ত জননীর বৈপরিত্য গাকে, পুত্র হইলে 
ততদিন থাকে না। উতাউ এরূপ তাবতমোর কারণ। 
রর যত এই প্রকীব নিয়ম গাকায় প্রসৃতিকে আর 

কানও সাংসারিক কম্ম দেখিতে ভয় না, সুতরাং বাধ্য 
হইয়া সন্তানের লালন পাঁলানেই যত্রবতা হইতে হয়। 

পার্বন। আচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সন্তানের মৃত্যু 
হইলেই বা কি প্রণালীতে অশৌচ ভোগ করিতে হর ? 

মহা । বালক গর্ভ হইতে বাহির হইয়া দন্তোদগমের 
পুর্বেব যে কোন সময়েই হউক, প্রাণত্যাগ করলে, তাহার 
জন্য আর কাহাকেও অশৌচ ভোগ করিতে হয় না। 
অথবা এঁ বালকের জলক্রিরা বা অগ্নি সং ২স্কারাদিও 
কিছু করিতে হয় না। কিন্তু প্রসূতিকে পুর্বেবাক্ত সময়ের 
মধ্যে স্বাভার্নববিক শরীরের ন্যায় আহার বিহার সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ নিয়মাতিরিক্ত স্বাধীনতা প্রদান করিলে, ভ্লাহার 
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নান! প্রকার বৈগুণা জন্মিতে পারে। স্থৃতরাঁং অশৌচের 
মধ্যে সন্তানের মৃত্যু হইলে প্রসূতিকে পূর্বেবাক্ত নিয়মা- 
নুীরেই চলিতে হইবে । আবার গর্ভ হইতে মৃত সন্তান 
পতিত হইলে সকলেরই নিদ্ধারিত নিয়মানুসারে পুর্ণা- 
শৌচ ভোগ কর কর্তব্য । যদি প্রকৃত প্রসব না হইয় 
গর্ভআব কি গর্ভপাতি হয়, তাহা হইলে যত মাসের গভ 
বিনষ্ট হয়, ততদিন পরেই গভ্ভিণী গুদ্ধি লাভ করিতে 
পারে। 
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কুতিকা রোগ ! 

এক সমঘ পার্ববতী বিনয় সহকাবে কহিলেন, ভগ- 
'বন্‌। সুতিকাবোগ কাহাকে বলে? এবং কেনই বা এ 
সকল বোগেব উতপন্তি হইয1! অবলাদিগকে সাতিশয় 
যন্ত্রণ। প্রদান কবিয়া'খাকে ? 

তদুভবে মহাদেব কহিলেন, প্রিঘে 1 পুর্বেবেই ত বলি- 
যাি যে সন্তান ভূগিষ্ঠ ভইলে সৃতিনাদিগেব দৈভিক 
কাষ্যেব নানাপ্রকাব ব্যতিক্রম ঘটিবা উঠে। সেই সময় 
কোন কোন প্রসূতিব জবাযু মধ্যে কিছু না কিছু ক্লেদো- 
ময় পদার্থ সঞ্চিত থাকে, কাহাবে। বা সেই স্থান ক্ষাত বা 
ক্ষত বিক্ষত হইয়া কাল সহকারে পাকিযা উঠে, সুতরাং 
তজ্রপাবস্থায পবেও ক্রেদ সঞ্চয হইতে পাবে । তবেই দেখ! 
যাইতেছে যে, প্রসবান্তে রমণীদিগেব জবাধু ও জননে- 
ন্দ্রিরেব কাঁধ্য ঠিক নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয় না। আরও 
জবাধুর বিকৃতি জন্যই তৎসংলগ্ন বা সম্পর্কযুক্ত অন্যান্ি 
দৈহিক যন্ত্রগুলিও ভাবান্তরিত হইযা যায়, সুতরাং তাহা- 
দিগের কার্যেরও ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। আমাশয়, 
পক্কাশয়, বৃক্ধক ও গ্রহণী প্রভৃতি আশয় গুলি আংশিক 
বা সম্পূ্ণরূপ বিকৃত হয় বলিঘ্বাই প্রসূতির পরিপীক- 
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শক্তি হ্রাস হইয়া যাঁয়। আবার শরীরের মধ্যে ঘে সকল 
শ্োতোপথ গর্ভাবস্থায় অবরুদ্ধ হয়, প্রসবের পরও 
তাহ।র! কিছুদিন সেইরূপেই থাকে । এই সময় অন্যায় 
রূপে আহার বিহার করিলে উপরোক্ত যন্ত্র গুলি আরও 
বিকৃত অবস্থায় পরিণত হয়, এবং পরিশেষে আপন 
আপন কার্ধ্য সাধনে পরাুখ হইয়। প্রসূতিকে একবারে 
জার্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলে । এইরুূপে ক্রমে ক্রমে ভর, 
অতিসার, শোথ, শুল, আনাহ, অরুচি, তন্দ্রা প্রভৃতি 
লক্ষণ দ্বারা প্রসূতি দিন দ্রিন একবারে অবসন্ন হইয় 
পড়ে। কেহবা এইরূপে দাঘকাল কষ্টভোগ করিতে 
করিতে অবশেষে সংসার-কীর। হইতে চলিয়া যায়, 
কেহবা বাঁতব্যাধি দ্বার! চলচ্ছক্তি-বিরহিতা হইয়া চির- 
কাল যন্ত্রণাই ভোগ করিতে থাকে । ফলতঃ প্রকৃত- 
পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এস্থলে ভ্রাতীসারাদি 
এক একটী পীড়াকে স্বতন্ত্র কোন পীড়া বলিয়া অভিহিত 
করা যায় না। জরাঘু প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্র গুলির বিকৃত 
ভাবই প্রকৃত পীড়া । সেই পীড়াকেই সুতিকা রোগ 
কহে । জ্রাতীসার-শোথ-শুলাদি তাহারই উপসর্গ মাত্র । 

পীর্বব। এই যে আবার বাতব্যাধির কথা কহিলে, 
উহাও কি সৃতিকা রোগের উপসর্গ ? 

মহা। হা, উহাও সুতিকা রোগের উপসর্গ ভিন্ন 
আর কিছুই নয়। যে প্রকার অতল জলধিতল হইতে 
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তুষার-মণ্ডিত অত্যচ্চ পর্ববতশিখা পর্যন্ত প্রত্যেক 
স্থানেই সদাগতি সর্বদা প্রবাহিত হইয়া বিশাল 
ভূলোককে পরিপোষণ করিতেছে, সেইরূপ দেহীদিগের 
দেহমধ্যেও সবীগতি রস রুক্তাদি নিয়মিতরূপে সঞ্চা- 
লন করিয়! সর্ববদ! অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অভাব পুরণ করি- 
, তেছে। তাহাতেই প্রাণীগণ ইচ্ছ।মত অঙ্গ চলন! করিতে 
সক্ষম হয়। কুৎসিত আহার বিহাবে প্রসৃতিদিগেব দৈহিক 
বাবুসঞ্চালনের পর্থ অবরুদ্ধ হইলে অল্প দিনের মধ্যেই 
তাহাদ্িগের সমস্ত বা কোন কোন অঙ্গ একবারে অবশ 
হইয়। যায়। কিন্তু সাধারণত? কটা হইতে তনলিম্স্থ স্থ।নেই 
এইক্ূুপ ঘটন। সংঘটিত হইয়া গাঁকে। এরূপ হইলে 
আর প্রসূতির উ্থানশক্তি থাকে ন|। ইহাকেই সৃতিকা 
রোগের উপসর্গ কহে! এতগ্ভিন্ন অন্য প্রকার হইলে 
তাহা স্বতন্ত্র বাতব্যাধি মধ্যেও পরিগণিত হইতে পারে। 
পার্ব। আরও শ্ল রোগের ষে একটা কথা 
কহিলে, তাহাই বা কিরূপ ? 
মহা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর কোন কোন 
প্রসূতির বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়! ক্ষরিত রন্তকে রুদ্ধ 
করিয়া রাখে, তাহাতেই তাহাদিগের হৃদয়, মস্তক এবং 
বস্তিতে এক প্রকার তীব্র বেদনা জন্মে, ইহাকেই শুল 
রোগ কহে॥ কেহ কেহ ইহাকে মক্ধল শূলও কহিয়া 
থাকেন । | 
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পার্বব । তবে, কিকি উপায় অবলম্বন করিলে এই 
সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ? 

প্রাণপ্রতিমা পার্বতীর এবন্িধ বাক্য আবণ করিয়া 
জগণ্পতি কহিলেন, ভবানি ! ইতিপূর্বে সৃতিনীদিগের 
আহার বিহার এবং অশৌচ সম্বন্ধে ষেসকল নিয়মাদির 
বিষয় উল্লেখ কবা হইয়াছে, কোন প্রকার কুতর্ক না 
করিয়া অসন্দিপ্ধচিন্তে ধাহারা! সেই সকল নিয়ম রক্ষা 
করিতে প্রাণপণে যত্ব করিয়া থাক্টকন, তাহাদিগকে 
কখনও এই পীড়ায় যন্ত্রণা পাইতে হয় না । ধাহারা প্রকৃত 
পন্ষে সভ্যপদবাচ্য, যাহার! বহুকাল হইতে সংসার- 
ব্যাপারের প্রকৃতি নির্ণর করিয়া সমাজকে বিনা সুতায় 
বন্ধন করিতে পারির়াছেন, ধাহ।রা অনন্ত ক্রিরা-সমুদ্র 
মন্থন করিতে কবিতে জ্ঞানাম্বত পান করিয়! এক সময় 
আনন্দে বিভো'র হইয়া উঠিয়াছিলেন, খাঁহাদের আঢার- 
বিচাব, ধন্মাধর্শ্া, কন্ম। কম্ম, ভাল মন্দ, খাদ্যাখাদ্য সমস্তই 
বিজ্ঞান-শান্ত্রের যুক্তি-সূলক, কালক্রমে তাহাদের বংশেও 
যদি কোন ক্ষীণ-মস্তিক্ষের জন্ম হয়, আর সে যদি স্মাজ- 
ভয়েব! শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ-ভক্তিগ্রভাবে উল্লিখিত নিয়- 
মাদি ভঙ্গ না করে, তবে তাহাকেও কখনো কোন প্রকার 
যন্ত্রণা পাইতে হয় না। বলিতে কি, এই বিশাল জগতে 
কাহারও কোন প্রকার বিপদ না হয়, তড্জন্যই আজ্‌ 
তোঁমার নিকট এই সকল কথা এমন করিয়া বলিতেছি। 
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অথবা এবিষয়ে অধিক বাক্য ব্যয় করাও নিশ্প্রয়োজন | 
ধরণীতলস্থ প্রত্যেক সমাজের প্রতি একবার সমানভাবে 
দৃষ্টিপাত করিলেই জানিতে পারা যাঁয় যে শ্রেচ্ছ, কিরাত 
প্রভৃতি নিকৃষ্ট সমাজে সুতিকা রোগের যতদুর প্রাদুর্ভাব, 
সভ্য সমাজে ততদূর নয়। আবার সভ্য বলিলেই যে 
প্রকৃত সভ্য হইল, এমন নয়। অধুনা তাহাও ছুই প্রকার 
লক্ষিত হয়। ফাঁহার! বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া 
সংসার-যাত্রা-নির্ববাহফ কতকগুলি ধূর্ভতার সুত্র কস্থ 
করিয়া লৌকিক পরীক্ষায় উত্ভীর্ণ হইয়াছেন এবং শঠতা 
ও বঞ্চনা দ্বারা সর্বনদাী নিরীহ লোকদিগের নিকট অর্থ 

গ্রহ করিয়া থাকেন, খাহারা খাতায় নাম লেখাইয়া 
অথবা কপালে সভানামাঙ্ষিত চিহ্ব আটিয়া জনসমাজে 
সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করেন, যাহার! 
বাহিরে নিজ নিজ শরীরকে দিব্য পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন 
দেখাইরা বস্তরান্তরালে রেদপুর্ণ রুমাল্‌ লুকাইয়া রাখেন, 
সেই সকল ্বপ্রিছাড়া কিন্তুত কিমাকার সভ্যদিগের 
সম্বন্ধে কোন কথাই খাটিবে না। আমি যে সত্যের 
কথা কহিতেছি, তজ্রপ লোক নির্ণয় করিয়া লওয়া একটু 
বিবেচনা-সাপেক্ষ। সুন্গনরূপে ভাবিয়া দেখিলে ভূমগ্ডলে 
একান্ত হিতকর বা একান্ত অহিতকর কিছুই লক্ষিত হয় 
না। একক্রিকে যদি কিছু ভাল হয়, অন্য দিকে তৎু- 
পরিমিত না হউক, কিছু না কিছু মন্দ অবশ্যই হুইহে। 
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তবে মোটের উপর তুলন। করিয়া! যে সকল নিয়মাদিতে 
দোঁষ অপেক্ষা গুণের ভাগ অধিক বলিয়া নির্ণীত হই- 
য়াছে, ধী-শক্তি-সম্পন্ন মনীষিগণ দীর্ঘকাল হইতে ঘোর 
আন্দোলনে তন তন্ন মীমাংসা করিয়া তাহাই সমাজ-মধ্যে 
প্রবর্তিত করিয়াছেন । সেই স্কল চির-প্রচলিত নিয়- 
মের মধ্যে সময় সময় যে ছুই একটা কৃত্রিম নিয়ম প্রচা- 
রিত হইয়া সভ্য সমাজকে দিন দিন উচ্ছিন্ন করিয়া 
ফেলিতেছে, তৎ্প্রতি কেভই কিছুমীপ্র দৃষ্টিপাত করেন 
না। কেবল পূর্ববতন নিরমশ্থিত সামান্য দোষকেই এক- 
মাত্র লক্ষ্য করিয়া তাহা সমূলে পরিবর্তন করিতে সর্বদা 
যত্ব করিয়া থাকেন । অথচ সেই নিয়ম পরিবপ্তিত হইয় 
নৃতন নিয়ম প্রচলিত হইলে, তাহাতে যে কি মহান্‌ 
অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, তাহা একবারও কেহ মনে করিয়। 
দেখেন না। এই শ্রেণীর আত্ম।ভিমানী কুলকুঠারগণ 
সংসার হইতে অপস্থত না হইলে কোন সমাজেরই মঙ্গল- 
সম্ভাবনা নাই । এই সকল বিষয় অবলোকন করিয়া ক্ষুণ্ন 
মনে নীরব থাকিলেও কখনো প্রকৃতি-পুপ্তের ইষ্ট সাত 
হইতে পারে না । কেননা, সংসার যে ভালমন্দমিশ্রিত, 
তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। সেই নৈসর্গিক নিয়মানু- 
সারেই একালপধ্যন্ত সংসার চলিয়া আসিতেছে। পূর্বব- 
কালেও পরহিতৈষী পরম দয়ালু দেবগণ সাধারণের 
হুখসুঁবিধার জন্য কোন বিষয় আবিষ্ষার বা কোন নিয়ম 


সপ্তম অধ্যায়। ১০৭ 


প্রচলিত করিলে তখনি আবার বিপুল পরাক্রান্ত দানব- 
কুল অন্য দিক হইতে খড়গ হস্তে অভ্যখিত হইয়া তাহা 
সমূলে নির্মল করিতে প্রাণপণে যত্ব করিত। এইরূপে 
শঙ্খান্তর, বৃত্রান্থর প্রভৃতি শত শত অন্তর পবিত্র দেব- 
রাজ্যকে সময় সময় বিব্বস্ত করিয়া তুলিত। কিন্তু 
তাদুশ অবস্থায় দেবগণ কৃখনও টুপ করিয়া বসিয়া 
থাকেন নাই । তীভাঁবা অটলভাবেই আপন আপন 
কর্তব্য সাধনে সাঁতিঘ় যত্রবান হইতেন। তাই সময় 
সময় দিন কযেকের জন্য দানবগণ উন্নত হইয়া উঠিলেও 
চিরকাল সমানভাবে খাকিতে পারিত না। এস্থলে 
আরও একটা কথা মনে করিয়া দেখ, সেই যে অমিত- 
তেজা বল-গর্নিনিত অস্তরগণ দেবতাঁদিগের সহিত প্রতি- 
যোগিতা করিয়া__-ভীভাঁদিগের প্রবর্তিত উৎকৃষ্ট 
নিয়মাবলী অধথা-দেষে দূষিত বলিয়া, এক সময় অনন্ত 
ক্রিয়া-সমুদ্র-মন্নে প্রবৃত্ত হইয়।ছিল, তখন স্বকৃত কন্ম- 
সম্ভত স্ুতীক্ষ বিষের জ্বালায় দানব ভিন্ন আর কাহা- 
দিগকে অভিভূত হইতে হইয়াছিল? সেইরূপ এই যে 
অভিনব সম্প্রদায় স্বীভিমানে বিমন্ত হইয়া উন্মাদের 
ন্যায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে, দেবতা দিগের পরী- 
ক্ষিত নিঘমরাঁশি উপভাঁসে উড়াইয়া দিয়া স্বেচ্ছাঁচারি- 
তার আশ্রপ্প লইয়াছে? নিধবাবিবাহ, সধবা-বিবাহু, 
অসবর্ণ-বিবাহ, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতির একান্ত দাস হইযা 
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পড়িতেছে; বাস-গৃহে সন্তান প্রসব, প্রসবান্তে যদৃচ্ছা 
আহার বিহার, এমন কি ধন্মভাবেও লোকের বিদ্বেষ 
জন্মাইতে ত্রুটি করিতেছে না; এই সমুদাঁয় কন্মনরাশির 
বিষময় ফলে তাহাদ্িগকেই এক সময় জড়িত হইয়া 
অবিরত ছট্‌ ফট করিতে হইবে । এই সকল বিষয় 
পরিশিক্টাধ্যারে বিস্তারিতন্ধপে গ্রকাশ করিব। এক্ষণে 
কেবল এই মাত্র বলিতেছি যে, দেশদেশীস্তরিত ভিন্ন 
ভিন্ন সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা" সুচারুরূপে পর্য্যা- 
লোঁচন। করিলেই এতদ্বিবয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইতে 
পারে, স্থতরাং চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দ্রেখাইয়া। না! দিলেও 
কাধ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত নাই। 

অনন্তর অন্িকা কহিলেন, ভগবন্! এই সকল 
কথ! আর আমি শুনিতে চাই না, প্রস্তাবিত বিষয়ের 
অবতারণা করাই ভাল ! 

তখন পার্ববতী-নল্লভ কহিলেন, প্রিয়ে! সৃতিকা 
রোগের সহিত সাধারণ রোগের নিদানাদি তুলনা করিয়! 
দেখিলে যে প্রকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহ! 
তোমাকে কহিয়াছি। এক্ষণে তাহার চিকিৎসার বিষয়ও 
ক্ষেপে বিবৃত করিতেছি । সূৃতিকা রোগের চিকিৎ- 
সায় ইস্তক্ষেপ করিতে হইলে প্রধাঁনতঃ তিনটা বিষয়ে 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে । (১) জরায়ুর ক্রেদ নিবারণ ও 
তারে প্রকৃতিস্থ করিয়া দেওয়া। (২) কোষ্ঠাগ্নি 


সপ্তম অধ্যায়। ১০৯ 


বদ্ধিত করা। (৩) জ্বরাতীসার প্রভৃতি উপদ্রবগুলি 
নিবারণ করিতে চেষ্টা করা । যোনি-গহবর বা জরায়ুতে 
কেদ সঞ্চিত থাকিলে অথবা তন্তৎস্থান বিকৃতভাব প্রাপ্ত 
হইলে প্রথমে উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিয়া তাহ! সংশোধন 
করিয়া লইবে। এইক্ষণ সেই বস্তি প্রয়োগের নিরমাদিই 
কথিত হইতেছে । 

তরল ওঁষধপুর্ণ নলদ্বারা যোনি-রন্ধে, অথবা! প্রায়ো- 
জন হইলে মুত্র-রন্ধে, পিচকারী দেওয়াকে বস্তি প্রয়োগ 
কহে। যে নলদ্বারা এই কাঁধ্য সম্পন্ন হয়, তাহাকে 
বস্তি-নেত্র কহা যায়। উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিতে 
হইলে মেষ, শূকর ও ছাগচন্ দ্বারা নেত্র প্রস্তত করিয়। 
লইবে। তাহার অগপ্রাপ্তি হইলে পক্ষিদিগের গলার 
চ্মদ্বারাও কাব্য নির্বাহ হইয়। থকেক্চ। ভ্ত্রীলোক- 
দ্রিগকে বস্তি প্রদান করিতে হইলে তাহার নেত্রের মুল- 
ভাগ হইতে চারি অঙ্গুলি অন্তরে কর্ণিকা নিবেশ কর্তব্য 
এবং নেত্রের সুলতা তাহাদের মুত্র-রন্ধে,র হ্টার, উহার 
দৈরধ্যতা দশ অঙ্গুলি এবং মুদগ নির্গত হইতে পারে, এরূপ 
একটা ছিদ্র থাকা আবশ্যক । ঘযোনি-পথে বস্তি প্রদান 





* উপকরণ বিহীন পরপদাশ্রয় লাভার্থা হতভাগ্য আযুর্ব্বেদ শান্রের বে 
প্রকার অন্তিমকল উপস্থিত, তাহাতে আর কিছুরই আশা করা যাইতে 
গারে না। স্বতরাং আজকাল বৈদেশিক ফিমেল্‌ পিচকারী ,হারাও কাধ্য- 
নিদ্ধি হইতে পারে। 
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আবশ্যক হইলে নেত্রের চারি অঙ্গুলি এবং মুত্র-পথে দিতে 
হইলে দুই অঙ্গুলি পর্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দিৰে। 

রমণীদিগের গর্ভাশয় বিশুদ্ধির জন্য যোনি-মার্গে 
বস্তি প্রদান করিতে হইলে তাহ।দিগকে উতন্তানভাবে 
(চিৎ করিয়া ) শয়ন করা ইয়া জানুদ্বয় উন্তোলনপুর্ববক 
স্থিরভ।বে অবস্থিতি কবিতে কভিবে। পরে নেত্রমধ্যে 
দ্রব উধধপুর্ণ করিয়া তাহাব চারি অঙ্গুলি যোনিমধ্যে 
প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং নেত্রমধস্থিত শলকা ২৩ 
বার পীড়ন করিয়। অবশেষে গুধধগুলি বাহির করিয়। 
কেলিবে। যদি ষধ প্রত্যাগত না হয়, তবে বলপুর্ববক 
নাভির নিম্দদেশে পাডন করিবে । তাহাতেও কাধ্য- 
সিদ্ধি না হইলে সৌদালপত্র ও সৈন্গব লবণ, নিসিন্দার 
স্বরস ও গোমুত্রের সহিত একত্রে বাটিয়া বরঃব্রমানুপারে 
মুগ, এলাইচদানা বা সরিসার ম্যায় বন্তি প্রস্তুত করিয়া 
শ্লাকা দ্রা জননেক্দিষের রঞ্চ-মধ্যে নিহিত করিবে । 
অথবা গৃহঝুল, বৃহতী, পিপুল, সৈন্ধব ও শু 5শুক্ত, 
গোমুত্র ও সুরার সহিত পেষণ করিয়া উল্লিখিতরূপ বত্তি 
নির্্ম(ণ করিয়। প্রয়োগ করিবে । যোনি-রন্ধে, বস্তি 
প্রদান করিতে হইলে স্েহৌষধের মাত্রা ২ পল ও মৃত্র- 
মার্গে গদেয় হইলে ১ পল হওরা আবশ্যক । এইক্ষণ 
কতিপয় ওধধের কথা কণিত হইতেছে । 

৮ বাশের কৌড়, খদির, নিন্ব। আকন্দ, বেণু, 
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জায়ফল, আর, জন্বুঃ জিঙ্গিনী ও বাঁসকমূল, এই সমু- 
দায়ের ক্কাথ কিস্মিস্কৃত মদ্য এবং শুক্তেপ্ সহিত 
মিশ্রিত করিয়া পিচকারী প্রদান করিলে যোনির আমাৰ 
বিনষ্ট হয়। 

২। গোঘুক্র, তত্র ও শুক্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়। 
'যোনিধাবন করিলে আভ্যন্তরীণ ক্ষত ও র্রেদ নির্গমন 
দুরীভূত ভয়। 

৩। এরূপ প্রিকলার ক্ষারথদ্বারা ধৌত করিলেও 
ক্ষতাদি উপশমিত হইয়া থাকে | 

৪। মৃদু অগ্রিতে বেতমুলে কাথ প্রস্তথৃত করিয়! 
তদ্দার। যোনি ধৌত করিলে যোনি দু তয় । 

এতন্ঠিন্ন দৈহিক বল এবং দোধভ্রবের ন্ানাতিরিক্ত 
বিবেচনার অনুপাসনাপিকাবোক্ত অন্য কৌন ন্সেহৌষধও 
প্রযেগ কর] বাইতে পারে। সুতিকাবস্থার কোষ্ঠাগ্রিব 
অল্পত। এবং দৈহিক ক্রোতোপখাদির নিরোধ বশতঃই 
রোগসগূহ ক্রমশঃ নিতান্ত সাংঘাতিক হউয়। উঠে এবং 
পরিশেষে রোগিণীর জীবনী-শক্তি একবারে হাস করিয়া 
ফেলে । এই জন্যই সাধারণ রোগাধিকারে।ক্ত সকল 
প্রকার ওধধদ্বারা ইহার কেন প্রতীকার তয় না।» যে 
সকল উষধের উপকরণসমষ্টির মধ্যে অগ্নিদীপক, উত্তে- 
জক, বলকারক, দোষসঞ্চালক এবং শবীরের লঘতী" 
সম্পাদক পদার্থ ই বেশী, তদ্দাবাই বিলক্ষণ ফল ক্ষাওক 
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যায়। সৃতিকাবস্থায় প্রযুক্ত কতকগুলি ওঁধধের নীম ও 
প্রয়োগস্থলের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে । যথা 

অনৃতাদ্ি ।__গুলপ্চ, শু'ঠ, ঝাটিমূল, গন্ধভাদালীয়া, 
শ।লপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও মুখা, 
সযুদারে মিলিত ২ তোলা, পীকার্থ জল /॥ সের, শেষ 
আধ পোরা॥ প্রক্ষেপ মধু ॥০ তোলা । আহারে অনিচ্ছা, 
অল্প অল্প জুর, এবং ক্োতে।পথা [দির নিরোধ অনুমিত 
হইলে এতদ্বারা বিলক্ষণ ফল পাওয়া ষায়। 

দশমুল।- বিলাল, নাওশোনা, গাম্তারী, পাঁরুলী, 
গনিয়ারী, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গো- 
ক্ষুর, মিলিত ২ তোলা, জল /॥০ সের, শেব আধ পোয়া, 
প্রক্ষেপ ঘ্ৃত। এতদ্দারা শরীরের তীব্র বেদনা ও জর 
উপশমিত হয় । 

সৃতিকা দশমূল ।-_শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্ট- 
কারী, গোক্ষুর, নালকঝাটিমূল, গন্ধতাঁদালীয়া মূল, শু, 
গুলঞ্চ, মুখা। এই সকল বস্তু পূর্ববব্ ২ তোলা পরি- 
মাণে লইয়া অদ্ধসের জলে পাক করিয় অদ্ধপোয়া অব 
শিষ্ট থাকিতে নামাইর়া পান করিতে দিবে । তীব্র দাহ- 

যুক্ত ভ্বারে ইহা প্রশস্ত। 

সহচরাদি ।-_বাঁটিমুল, কুড়, বেতের মূল, বঁইচমূল, 
'ভ্রুবদার মিলিত ২ তোলা, পূর্ববব পাক করিয়া সৈম্ধব 
3 ম্ধ্ষা ও হিং ২ রতি প্রক্ষেপ দিবে । জর্ববাঙ্গে বিশে- 
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ষতঃ কটার নিন্দে তীব্র বা অল্প অল্প বেদনা থাকিলে, 
এবং শরীর অত্যন্ত ভার ভার বোধ হইলে এই যোগ 
প্রযোজ্য । ইহা ভ্বরনাশক এবং শরীরের লঘুতাদম্পা- 
দক। অথবা ঝাঁটিমূল, সুগা, গলপ, গন্ধভাদালীয়া, 
শুঁঠ, বালা । অঙ্গবেদনা ও ভ্বরনিবারণার্থ ইহাদের 
কাথে অদ্ধ তোলা মধু প্রক্ষিপ্ত করিরা পান করিলে 
কিন্বা কেবল ঝাঁটিমূল ২তোলা পূর্ব নিয়মে পাক করিয়া 
১ মাযা পিপুলচর্ণের সহিত পান করিলে অত্যন্ত অগ্রি- 
বৃদ্ধি ও প্রসূতির জরাদি বিনষ্ট হয়। 

পঞ্চজারক গুড 1--বোনিবিকৃতি, কাস, শ্বাস, স্বর- 
ভেদ, হলীমক, পাওরোগ, অতি কষ্টে অল্প অপ মুত্র- 
তাঁগ, এই সকল লক্ষণ ব্ইঈমান থাকিলে, এই গুযধ 
প্রযোজ্য । ইহ। স্্রীগণ সুস্তাবস্থারও নিয়ত সেবন করিতে 
পারে। তদ্দ।র। উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই। 

বজ্রকাঞ্জিক ।--অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, মক্ধলশুল অর্থাৎ 
প্রসূতির হৃদয়, বস্তি ও মস্তকের তাব্রবেদনা, স্তন্ঠাভীব, 
এবং কফছুষ্ট অনুমিত হইলে এই কাঞ্রিকদ্বার৷ সবিশ্ষে 
উপকার হইতে দেখ! যায়। মাত্রা ১ পল। 

সৌভাগ্যবটা ।_ ন্বর্ণঝিণ্টির পাতার রসের সহিত 
একটা করিয়া বটা মাঁড়িয়া সেবন করিলে তন্দ্রা, মোহ, 
প্রলাপ প্রস্তুতি উপদ্রবসংযুক্ত ঘোরতর জ্বর নিবাঞ্িত 
হয়। 


১১৪ আযুর্ষেদীয় ধাত্রীবিদ্যা । 


কস্তরী ভৈরব ।-_-প্রবল জর, নাড়ী নিতান্ত সূক্ষ্ম বা 
দুর্বল এবং বিষমভাবে স্পন্দিত ইত্যাদি বৈকারিক 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই ওষধ প্রয়োগ করিতে হয়। 
ঈষৎ দগ্ধ আদার রসের সহিত ওষধ সেবনীয়। ওষধ- 
সেবনান্তে কাহারও কাহারও হিক্কা হইরা থাকে, তদ্রপা- 
বস্থায় মধুর সহিত মরিচচুর্ণ বারম্বার অবলেহন করা৷ 
কর্তব্য । আবার বৈকারিক লক্ষণ প্রকাশ পাইবার 
উপক্রম হইলেও এই গুবধদ্ব|রা 'বিলক্ষণ ফল পাওয়া 
যাঁয়। কিন্তু তখন শুদ্ধ মধুর সহিতই সেবন করা উচিত। 
হৃৎপিণ্ডের কাধ্যবৈলক্ষণ্যই সকল প্রকার বিকারোৎ- 
পন্ভি ও নাড়ীবৈষম্যের প্রধান কারণ। তন্মধ্যে আবার 
শ্লেক্মা কুপিত হইলে নাড়া একেবারেই সুষ্গতন্ত্রবৎ 
হইয়] যায়। এই ওষধদারা প্রকুপিত শ্রেত্সা অচিরে 
সাম্যভাব অবলম্বন করে, এবং হৃৎপিণ্ডের কাধ্যও সংশো- 
ধিত হয়। স্থতরাং ইহ। সকল প্রকার বিকারাবস্থায় 
প্রয়োগ করা যায়। ত্র ব্যতীত অতীসার দ্বারাও যদি 
বৈকারিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, তথাপি এই ওঁষধ সেবন 
কর! কর্তব্য । অনুপান শুদ্ধ মধু অথবা মধুর সহিত ঈষ- 
ছুঞ্ণ পিপুলমুলের রস। 

সুতিকারীরস।__ইহা সুতিকাভ্বরের উৎকৃষ্ট উষধ, 
কিন্ত তরুপাবস্থায় প্রযোজ্য নহে। যদি সর্বদাই মন্দ 
ফন্দ ভর অনুভূত হয়, আর সেই সঙ্গে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, 
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তৃষ্ণা, শোঁথ বিদ্যমান থাকে, তবে এই ওঁষধ দ্বারা 
আশ্চধ্যরূপ ফল পাওয়া ফায়। অথবা এ সকল লক্ষণ- 
বিশিষ্ট সবিরামজ্বরেও ইহা! প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ এক টুকরা আদা আগুণের উপর ধরিয়া কিঞ্িৎ, 
পোঁড়াইয়া লইবে। পরে তাহাব্ুই রসের সহিত একটী 
'করিয়া বটা মিশ্রিত করিয়া এক একবার সেবন 
করিতে দিবে । 

বৃহ সুতিকাধিনোদ রস অন্যান্য দোষ অপেক্ষা 
কফের আক্রমণ বেশি ভইলে, উত্কাসি, অগ্রিমান্দ্য এবং 
সেই সঙ্গে একটু একটু জ্বর ও রক্তাল্লতা খাকিলে এই 
ওষ্ধ প্রয়োগ করা যার । মধুর সভিত সেব্য। 

সৃতিকাহর রস।_যে স্থলে অগ্নিমান্দ্য ও উদরাময় 
রোগেরই প্রবলতা লক্ষিত হয়, এবং সেই সঙ্গে অবি- 
রাম বা সবিরাম ভূরও অনুভূত হয়, সেই স্থলেই ইহা 
প্রয়োগ করিবে । ২ তোলা পরিমিত ঝাঁটি দ্বার! 
যথাবিধি ক্কাথ প্রস্তৃত করিয়া তাহার মধ্যে একটা করিয়া 
বটা মাড়িয়া লইবে এবং তন্মধ্যে কিঞিৎ পিপুলচুর্ণ 
নিক্ষেপ করিয়া সেবন করিতে দিবে । 

বৃহৎ সুতিকাবললত রস।-_-গ্রহণী, অতীসার, দৌর্ববল্য 
ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারণার্থ এই ওঁষধ প্রয়োগ 
করিতে হয় ।* উল্লিখিত লক্ষণ ব্যতীত কেবল জ্বরে ইঙ্ক 
প্রয়োগ করা উচিত নহে! প্রবল জ্বরের সহিত ঞ্মতী” 
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সার উপস্থিত হইয়া যদি সুতিনীকে নিতান্ত বিপদগ্রস্ত 
করিয়া ফেলে এবং অতিসার দ্বারাই শীঘ্র অনিষ্ট হইবার 
সন্তাবনা বোধ হয়, তাহাহইলে মধু অথবা ঝাঁটামুলের 
রস ও মধুর সহিত এই ওষধ প্রয়োগ করিবে। আর 
আতীসারের তত প্রাবুল্য না থাকিলেও ঠিক এই 
নিয়মেই উধধ সেবন করান যাইতে পারে। কিন্তু 
সেবনের পরে পুর্ব” সঙ্চরাদিগণের ক্কাথ অনুপান 
করিবে। সুতিকাকালের মধ্যেই ভউক অথবা সেইকাল 
অতীত ভইলে অগ্য কোন সময়েই ভউক, গ্রহণী দোষ 
দ্বারা শরার একেবারে জার্ণ শীর্ণ হইয়া! গেলেও এই 
ওষ্ধ প্রয়োগ করা যায়। ইহ! বলবাব্যদি বৃদ্ধিকারক | 
অনুপান মধু বা ছাগদুগ্ধ। 

মহাগন্ধক ।--অনেকের বিশ্বাস যে কেবল বালক- 
দিগের উদরাময় রোঁগেই ইহা সবিশেষ কার্যকারী । 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুতিকাবোগেও এতদ্দারা স্থন্দর রূপ 
ফল পাওয়া মায়। যদি সর্বদাই অল্প অল্প জর সংলগ্ন 
থাকে অথব। প্রত্যহ কৌন নির্দিষ্ট সময়ে জ্বরের বেগ 
অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়, আর সেই সঙ্গে উদরের পীড়া 
বিলক্ষণ বিদ্যমান থাকে এবং দিন দিন সুতিনী নিতান্ত 
বিশীর্ণা হইয়া যায়, তবে প্রাতঃকালে কিঞ্চিত আদার 
নূসের সহিত একটি করিয়া সৃতিকারিরস "এবং অপরাহ্ছে 
মুখার রস ও মধর সহিত বাঁটিয়া মহাগন্ধক সেবন 
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ব্যবস্থা করিলে সপ্তাহমধ্যেই সুতিনী সুন্দর রূপে স্বাস্থ্য 
লাভ করিবে । পরে আরও এক সপ্তাহ ওষধ সেবন 
করা কর্তব্য। ইহা বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখা 
হহয়াছে। 

মহাত্রবটী ।--দীর্ঘকাল হইতে সুতিকাসংযুক্ত উদরা- 
“ময় এবং জীর্ণ ভরে শরীর একেবারে জাণণ শীর্ণ বা 
পারুবর্ণ হইয়া গেলে এই ওষধ প্রয়োজ্য। শরীরে 
শোথের লক্ষণ প্রঞ্ীশ পাইলেও ইহা প্রয়োগ করা 
যায়। মধু ও খুদিয়া থান্কুনির রসের সহিত সেব্য। 

নৃপবলত্ত।--চাউল ধোওয়া বা উপ্ণ জলের সহিত 
সেবন করিলে অতীসার ও অজাণ নিবারিত হয়॥ বমি 
বা বমির বেগ বর্ভমান থাকিলে সদ্য মুড়ি ভিজাইয়া 
তাহার জলের সহিত সেবন ব্যবস্থা করিবে । 

স্বল্প গঙ্গাধর চুর্ণ।-_কিঞ্চিৎ মধু ও চাউল ধোওয়! 
জলের সহিত একমাধা পরিমাণে সেবন করিলে প্রবল 
অতীসার ও সংগ্রহ গ্রহণী প্রভৃতি উপশমিত হয়। 

জীরকাদি মোদক।-- প্রত্যহ গ্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ 
ছাগদুগ্ধ বা শুদ্ধ জলের সহিত ইহার অন্ঈতোলা সেবন 
ব্যবস্থা করিবে । ইহ! অগ্নিবৃদ্ধিকরক এবং সৃতিকা- 

€যুক্ত গ্রহণী রোগে প্রয়োজ্য | পরস্ত এতদ্বারা! “জরায়ু 

ও জননেক্দ্রিয়ের কাধ্যও শীঘ্র শীত্র নিরমিতরূপে 
নির্ববাহ হইতে আরস্ত হয়। 
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বৃহজ্জীরকাদি মোদক ।-_দীর্ঘকালোখিত অতীসার, 
ংগ্রহ গ্রহণী, জী ভ্বর, শরীর বিশীর্ণ এবং পাগুবর্ণ, 
আহারে অনিচ্ছা, পিপাসা, গ্লানি, সার্ববাঙ্গিক দাহ, পেটের 
বেদন। এবং স্বাভাবিক শরীরে যে সময় খতু হইয়া 
থাকে, সেই সময় উপস্থিত হইলে সপ্তাহ, দশীহ বা 
ততোধিক কাল পধ্যন্ত যোনিঅ।ব ইত্যাদি লক্ষণ একত্রে 
প্রকাশ পাইলে বা ইহার মধ্যে কোন লক্ষণ বিদ্যমান 
থাকিলে, এই গ্ঁষধ প্রয়োগ করা ধায়। আবও এত- 
দ্বারা বল বাধ্যাদিও বৃদ্ধি হইরা থাকে! মাত্রা অদ্ধ 
তোলা হইতে এক তোল। পব্যন্ত। প্রাতে গব্য ছুগ্ধ 
ও চিনির সহিত সেবনীয়। 

অগ্নিকূমার মোদক 1-_দুঃসাধ্য গ্রহণী, শ্বাস, কাঁশ 
আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, জীর্ণভ্বর এবং ৫1৭ দিন পধ্যন্ত 
ক্রমাগত উদর স্কাত থাকিয়া পরে ২।১ দিন প্রবল 
অতিসাব, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অগ্নিকুমার 
মোদক প্রয়োজ্য। প্রাতঃকালে শীতল জল ব৷ ছাগ- 
ছুদ্ধের সহিত সেবনীয়। মাত্রা অদ্ধতোলা। 

সৌভাগ্য শুঠী।-_ স্ীলোকদিগের পক্ষে ইহা উৎ্-- 
কৃষ্ট মৌদক। অদ্ধ তোল। পরিমাণে প্রত্যহ ছাগছুপ্ধের 
সহিত্ত সেবন করা কর্তব্য, অথবা পূর্বেব গুঁষধ সেবন 
করিয়া! পরেও কিঞ্িও ছাগদুগ্ধ অনুপান, করা যায়। 
সৃতিকাসংযুক্ত গ্রহ্ণী, সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ সন্ধি- 
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স্থলের বেদনা; কাসি, শ্বীস, শরীর পাণ্ডু বা ফেকাসিয়! 
বর্ণ, অম্লোদগার, বুকজবালা, খহুকাঁল ভিন্ন অন্য সময়ে 
যোনি-দাঁর দিয়া রক্ত নির্গমন, এবং স্তনরোগ প্রভৃতি 
বর্ধমান থাকিলে এই উষধ প্রয়োগ করিতে হয় । এত- 
দ্বারা রমণীদিগের শরীর বিলক্ষণ জুক্টপুষ্ট হইর1 অচিরে 
অসামান্য রূপলাবণাসম্পন্ন হর । 

ভদ্রোৎকটাদাবলেহ ।-_সংগ্রহ গ্রভণী, উদরক্ফীতি, 
উদরের বেদনা, অকুচি ও তুষণ প্রভৃতি বিদ্যমান গাকিলে 
এই ওঁষধ অবলেহন করিতে দিবে । ইহা অগ্নিবদ্ধক। 

জারকাদ্যরিষ্ট।--এই অরিষ্টের মাত্রা ২ ভোলা, 
ইহা সেবন করিলে দীপ্ঘকালোখিত সকল পাকার সুতিকা 
রোগ, অতীসাঁর এবং অনিবিকৃতি নিরাকৃত ভয়। 

ভদ্রোুকটাদাঘ্বত।-ছুঃসাধ্য গ্রাহণী, গুহাদ্বারের 
তীত্রবেদনা, গুদভ্রংশ এবং পাঞ্ডডরোগ প্রকাশ পাইলে 
এই গ্বত প্রশস্ত । ইহা অগ্রিবৃদ্ধিকারক এবং শিিন্ত- 
বিশোধক। 

ধাতক্যাদ্ি তৈল ।-_-এই তৈল মস্তক, বক্ষ, নাভি 
এবং তলপেটে মর্দন করিতে হয়। সুতিকারোগ দ্বার! 
বিশীর্ণা সুতিনী এতদ্ার। পূর্ববলাবণ্য প্রাপ্ত হয়। চিকি- 
সাকালে রুগিনীদিগের পক্ষে স্থপথ্যাতিলাষিণী হওয়! 
নিতান্ত আবশ্যক । 

বলা তৈল ।-- ইহা সকল প্রকার বাঁতবিকার-নিধা- 


১২০ আযুর্ধেদীয় ধাত্বীবিদ্যা । 


রক। প্রবল সুতিক দ্বারা যে সকল রমণী একবারে 
অস্থিচন্মসার হইয়াছে, এই তৈল মস্তকে মর্দন করিলে 
তাহারা অচিরে স্থিরযৌবন প্রাপ্ত হয়। হিক্কা, শ্বাস, 
কাস ও আক্ষেপ নিবারণার্থ ইহা মস্তক ও বক্ষঃস্থলে 
মর্দন করা কর্তব্য । ,গুল্মরোগ শান্তির জন্য নন 
তলপেটে মর্দন করিতে হইবে। 

অঙ্গশোষ, পক্ষাঘাত, অদ্দিত এবং কটিপার্খব প্রভৃতি 
স্থানের অকর্্মণ্যতা দুরীকরণার্থ তত্তৎ স্থানে কুক্জপ্রসা- 
রিণী তৈল ও মহামায তৈল মর্দন করাই প্রশস্ত ৷ 

প্রসূতির হৃদয়, মস্তক ও বন্তিদেশে তীব্রবেদন হইলে 
স্বৃত কিন্বা উঞ্ণজলের সহিত যবক্ষার পাঁন করা কর্তব্য । 
পিপুল, অনন্তমূল; শ্মামালতা, হরীতকী, আমলকী ও 
শটা ইহাদের ক্কাখের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া পান 
করিলেও উক্ত স্থানের বেদনা নিবারণ হয়। 


স্তনরোগ । 
স্নেহের অল্পতাবশতঃ অথবা জীতাপত্যা রমণীর কোন 
ওকার পীড়াবশতঃ স্তনে ছুপ্ধ সঞ্চার হইতে পারে না, 
ভঙ্জন্য নবপ্রসূৃত বালক দিন দিন ক্ষীণ ও রোগাক্রান্ত 
হইয়া থাকে। তাদৃশ অবস্থায় নিন্নলিখিত যোগগুলি 
প্রয়োগ করা বিধেয় । বথা ;- 
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১। কাণ্তিকের সহিত বনকার্পাসমূলচুর্ণ ২ তোলা 
প্রসৃতিকে সেবন করাইলে উপকার হইয়া! থাকে । 

২। ৮ তোলা ইক্ষুমুলচূর্ণও এরূপে সেবন করিতে 
দেওয়া যায়। 

৩। একছটাক মদ্যান্নের সহিত ২ তোলা! ভূমি- 
কুক্মাগুমূল সেবন করিলে অচিরাঁ কাধ্যসিদ্ধি হইয়। 
থাকে । ওুঁষধ সেবনান্তে দুগ্গান্ন ভৌজন কবা কর্তব্য । 

৪। প্রত্াহ অর্দাতোলা শালীতগু,লচুর্ণ একছটাক 
ছুদ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে এবং ছুগ্ধান্ন 
ভৌজন করিতে ব্যবস্থা দ্িবে। 

৫। হরিড্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্ঠি- 
মধু; অথবা বচ, মুথা, আতউচ, ভবীতকী, দেব্দারু ও 
নাগেশ্বর। যথানিরমে ইহাদিগের ক্ষাথ প্রস্তুত করিয়া 
সেবন করিলে অচিরে ত্তন্যদুগ্ষেব বৃদ্ধি হয়। অধিকন্তু 
আমাশয়ের পীড়া বর্তমান থাকিলেও এতদ্দারা সবিশেষ 
উপকার হইতে দেখা যায় । 

এক্ষণে দুধিত স্তন্যের বিষয় কখিত হইতেছে । বাঁতি- 
পিত্তাদি ধাতুদ্বারা কখনও কখনও রমণীদিগের স্তনদ্গধ 
দুষিত হইয়া থাকে । সেই অবিশুদ্ধ স্তন্ত পান করিলে 
বালকদিগের নানাপ্রকার পীড়৷ জন্মিয়া থাকে । সুতরাং 
দুপ্ধ'জীবী শিশুশ্দগের পীড়া হইলেই প্রথমে তাহার 
জননীর অথবা স্তন্ত-দায়িনীর ছুগ্ধ পরীক্ষ। করিয়া দেখিপে। 
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যে দোষে স্তন্য দূষিত হইয়াছে বুঝিতে পারিবে, তদনু- 
সারে তাহার চিকিশুসা করা কর্তব্য। নতুবা হাজার 
ওঁধধ প্রয়োগ করিলেও পীড়িত বালকের কোন উপকার 
হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ছুগ্ধ লীতবর্ণ, মধুর এবং 
জলের উপর নিক্ষেপ করিলে সর্ববতোভাবে মিশিবা যায়, 
তাহাই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ । উহা পান করিলে বালকদিগের 
কোন প্রক।র পীড়াই হইতে পারে না। যে ছুগ্ধ কষায় 
এবং লঘু অর্থাৎ জলের উপর পতিত হইলে ভাঁসিয়। উঠে, 
তাহাকে বাতদূষ্ত ; যাহা তিক্ত অল্প ও লবণাস্বাদযুক্ত 
এবং গিত্তরেগ বিশিষ্ট, তাহাকে পিভুদুষিত ; আর 
যাহ। ঘন, পিচ্ছিল ও জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়, তাহাকে 
কফদুষিত বলিয়া নির্দেশ করা যার । এই দুবিত স্তন্যই 
বালকদিগের নানাপ্রকার রোগোত্পন্ভতির প্রধান কারণ। 

এতত্তিন্ন আরও এক প্রকার স্তন-রোগ আছে, 
তাহাকে স্তন-বিদ্রধি কহে। এই রোগ স্তনদেশের 
অভ্যন্তরে এনং বহির্ভাগ্ে উভয় স্থলেই প্রকাশ পাইতে 
পারে । পঞ্চিতগণ ইহাকে ছয় প্রকার বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন ; যথা__বাতিক, পৈস্ভিক, শ্লেদ্সিক, সমিপাতজ, 
আগন্তুজ এবং অবরোধজ । প্রকুপিত বাতপিত্তাঁদ দ্ব'র। 
স্তনস্থ রক্তমাংস দুষিত হইলে প্রথমোক্ত চারি প্রকার 
বিদ্রধি উৎপন্ন হয়। অভিঘাত দ্বারা আগন্তুজ বিদ্রধি 
এখং কোন কাঁরণবশতঃ দুগ্ধ নিঃসরণের রন্ধ, অবরুদ্ধ 
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হইলে অবরোধজ বিদ্রধির উৎপত্তি হইয়া থাকে । মেয়ে 
লোকেরা সাধারণ ভাষায় ইহাকে ঠন্কা রোগ কহিয়! 
থাকে। অনেকস্থলে ইহার জন্য কোনও চিকিৎসকের 
আশ্রয় লইতে হয না। আপন! হইতেই আরাম হইয়! 
থাকে। হিন্দু মহিলাদিগের প্রায় সর্বদাই এই রোগ 
উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু একটু গুরুতর আকার ধারণ 
না করিলে আর কাহারও নিকট তীভারা ইহ! প্রকাঁশ 
করেন না। এই সামান্য পীড়ার জন্য কোন কোন সময় 
আবার অস্ত্র প্রয়োগও করিতে হয়। অসময়ে বা অনুপ- 
যুক্ত লোক দ্বারা অস্ত্র প্রযোগ করাইলে কাহারও 
কাভারও সমগ্র স্তন পধ্যন্তও পচিয়া যায়। তাদৃশ 
অবস্থায় ভ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিতভইলে জীবনাশায় 
নিরাশ ভওযাই সিদ্ধ । এইক্ষণ এই রোগের চিকিৎসার 
বিষয় কথিত হইতেছে । পীড়ার প্রথমা বস্থায় স্তনাভ্যন্তরে 
তীব্র বেদনা উপস্থিত হইয়া! রোগিনীকে সাতিশঘ যন্ত্রণা 
প্রধান করিরা থাকে । পরে উহা অপেক্ষাকৃত কঠিন 
হইয়া ক্রমে ক্রমে ফুলিরা উঠে । এই সময় কাহারও 
কাহারও প্রবল জ্বরও হইয়া থাকে। ইতিপূর্বে দূষিত 
স্তন্যের যে প্রকার লক্ষণ নির্দেশ করিয়! দেওয়া হইয়াছে, 
ঠিক সেই অনুসারে এবং নাড়ী স্পন্দনের তার্তম্যানু- 
সারে দোষর্দদ বিবেচনা করিয়া ইহার চিকিৎসায় তুস্ত- 
ক্ষেপ করিতে হইবে। প্রথমে শোথ বসাইয়» দিবার 
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চেষ্টা করাই সর্ববতোভাবে বিধেয়। স্তনমধ্যে অধিক 
পরিমাণে ছুগ্ধ সঞ্চিত না থাকে, এজন্য নিঃশেষরূপে হুগ্ধ 
দোহন করিয়া ফেলা কর্তব্য । 

বাতজ বিদ্রধিতে সজিনামুলের ছালদ্বারা প্রলেপ 
দিলে শীঘ্র উপকার দর্শে। যব, গোধুম ও মুগ সিদ্ধ 
করিয়। তদ্দার! প্রলেপ দিলে অপক্‌ বিদ্রধি শীপ্র উপশমিত 
হয়। পুনর্নবা, দেবদার, শু'ঠ ও দশমুলের ক্াথে গুগ্‌ 
গুল বা এরণু তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে । 

পৈভ্তিক শোথে অনন্তমূল, খই ও যগ্িমধু চিনির 
সহিত; ক্ষারকাকোৌলী, বেণার মূল ও রক্তচন্দন ছৃদ্ধের 
সহিত ; বট, যভ্দড়ুমুর, অশ্ব, পাকুড়, বেত, ইহাদের 
ছাল ছ্বৃতের সহিত; অথবা যঠিমধু, অনন্তমূল, দুর্ববা, 
নলমূল ও রক্তচন্দন, ছুগ্ধের সহিত বাটিরা প্রলেপ দিবে। 

শ্লৈশ্মিক স্তনশোথে ইফ্টকচুর্ণ বালি, লৌহচুর্ণ, 
গোঁময়, তুষচুর্ণ একত্রে গোমুত্রের সহিত পেষণ করিয়! 
এরগু পত্র ছারা বেগ্তিত ও ঈষদুষ্চ করিয়া শোখের উপর 
প্রলেপ দিবে। 

র্ক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধিতে পৈত্তিক বিদ্রধির স্কাঁয় 
চিকিৎসা! করিবে । 

অন্তবিদ্রধিতে দুগ্ধবাহী পথ অবরুদ্ধ হইলে স্তন 
অতিশয় কঠিন ও বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে । ইহাতেও 
জর প্রকাশ হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় প্রথমে শ্বেত 


সম অধ্যায়। ১২৫ 


পুনর্নবার সুল ও বরুণ বৃক্ষের মূল জলে সিদ্ধ করিয়া 
সেই কাথ পান করিতে দিবে। আকনাদিগুল, মধু ও 
আতপতগ্ু,লের জলের সহিত সেবন করিলে অন্তবিদ্রধি 
প্রশমিত হয়। জলধোত সজিনামূলের রস মধুর সহিত 
পান করিলে শীত্র যন্ত্রণার লাঘব হয়। ইহাতেও দুগ্ধ 
" নিঃসরণ করিয়া ফেলা কর্তব্য । 

ধুতৃরামূল ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে 
সকল একার স্তন-শোথ শীপ্র উপশমিত হয় । রাখাল 
সসার মূল দ্বারা প্রলেপ দিলেও সবিশেষ উপকার হইতে 
দেখা যায়। অগ্নিতপ্ত সির্কাতে কোন বস্ত্রখণ্ড সিক্ত 
করিয়। তাত] স্ফাত স্থানের উপর বস।ইয়া দিবে । এবং 
বন্্খণ্ড শুক্ষ হইতে আরন্ত করিলে পুনর্ববার তাঁহ। উক্ত 
সির্কা দ্বারা সিক্ত করিবে । ইহা স্তনরোগের অতি 
উত্কৃষ্ট বধ । 

যদি শোথস্ান ক্রমে পাকিয়া উঠে, তাহা হইলে 
উহা বসাইয়া দিবার চেষ্টা করা কোন মতেই উচিত 
নহে। তজপাবস্থায় কৌন কৃতকন্মা বিজ্ঞ শস্ত্র-চিকিৎ- 
সকের হস্তে তাহার চিকিসারভার অর্পণ করাই একাস্ত 
যুক্তি-সিদ্ধ। শস্ত্র পাতের কথা শুনিয়া! যে সকল রমণী 
একান্ত ভীতা ও চমকিতা হইয়া উঠেন, তাহাদিগের 
স্তন-শোথে প্রথমতঃ নিম্নলিখিত ওষধগুলিই প্রষ্কোগ 
করিবে। ূ 


১২৪ আঁযুর্বেদীয় ধাত্রীবিদ্য। 


গরুর দাত জলে ঘষিয়া তাহার কিছুমাত্র স্তন-শোথে 
লাগাইয়া! দিলে উহ পাকিয়া বিদীর্ণ হইয়া যায়। 

সাপের খোস৷ ভস্ম করিয়া তাঁহার সহিত সপ-তৈল 
মিশাইর়! লাগাইয়া দিলে শোথ শীঘ্র বিদীর্ণ হয়। তন্রপ 
পায়রা, শকুনী, ও কন্কপক্ষীর বিষ্টাদ্বারাও শোথ বিদীর্ণ 
হইয়া থাকে। 

কৃষ্ণতিল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়িসূল, যষ্টিমধু, 
নিমপত্র, এই সমুদায় সমভাগে বাটিয়া সৈন্ধব লবণ ও 
ঘ্বতসত্যুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে পু'য প্রভৃতি নিঃস্থত 
হইয়! যায় ! 

নিমপত্র, তিল, দন্তীমূল, তেউড়ি, এই সমুদায় সম- 
ভাগে বাটিয়া সৈন্ধব লবণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া 
প্রলেপ দিলে দুষ্টব্রণ উপশমিত হর। ইহা অতিশয় 
শোধক এবং পুযাদিনিঃসারক। কেবল অনন্তমূল বাটিয়া 
প্রলেপ,দিলেও ব্রণ হইতে পুযাদি নিঃস্যত হইয়া যায়। 

মানুষের কপালাস্থি গোমুত্রে ঘষিয়া প্রলেপ দিলে 
ক্ষত নিবারণ হয়। 

উচ্ছে পত্র, শালিঞ্চশাক, কানছিড়া ও তুলসীপত্র, 
ইহাদের প্রত্যেকের প্রলেপ দ্বারা ব্রণ নট হয়। 

লোহার কোদালে পাতিলেবুর রসের সহিত শ্বেত 
অংকন্দের মূল ঘবিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র ক্ষত নিবারণ 
হ্য। 


সপ্তম অধায়। ১২৭ 


শ্বেতকরবী মূলের রস 1০ এক পোয়া ও গব্যদুগ্ধ 
এক সের একত্রে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে, পরে তাহা 
হইতে যে দধি উৎপন্ন হইবে, তাহা মন্থন করিয়া নবনীত 
উদ্ধত করিয়া লইবে, সেই নবনীত দ্বারা প্রলেপ দিলে 
শীঘ্র ক্ষত নিবারণ হয়। হাপরম্লীর আটা দ্বারাও ক্ষত 
*“উপশমিত হইয়া থাকে । 

হরাতকী, আমলকী ও বহেড়া মিলিত ২ তোলা, 
অদ্ধ সের জলে পাক' করিয়া %* আধ পোয়া অবশিষ্ট 
থাকিতে তাহার মধ্যে কিঞিৎ ঘ্বত মিশ্রিত গুল্গুল্‌ 
৪ মাষা উত্তমরূপে গুলিয়। পান করিবে; ইহাতে 
পাক, পযাদি আব, দুর্গন্ধ, বেদনা ও শোথবিশিষ 
প্রধল ব্রণ উপশম প্রাপ্ত হয়। জাতাদ্য ঘ্বৃত এবং 
ব্রণরাক্ষন তৈল সকল প্রকার ক্ষতের উত্কৃষ্ট ওধধ | 

এইক্ষণ আরও কয়েকটা সাধারণ ওযধের কথা 
উল্লেখ করিতেছি । প্রসবান্তে কোন কোন রমণীর 
স্তন নিতান্ত শিথিল হইয়া লম্িত ভাবে ঝুলিরা পড়ে । 
সেইরূপ অবস্থায় এই সকল ওঁষধ প্রয়োগ করিতে হয়; 
ষথা $-- 

মাহিষ নবনীত, কুড়, বেড়েলা, বচও গোরক্ষ চৃকুলে 
এই সমুদায় পেষণ করিয়া স্তনে মর্দন করিলে স্তন 
স্থল ও কঠিন*হয়। 

গাস্তারীর মূলের ক্কাথ ও কন্কের সহিত তিক্গতৈল 


১২৮ আযুর্ষেদীয় ধাত্রী বিদ্যা । 


পাক করিয়া উহাতে তুলা ভিজাইয়1 স্তনের উপরি 

স্থাপিত করিলে লন্ঘিত স্তন পুনর্ববার উত্থিত হয়। 
আবার কটাদেশ স্বাভাবিক অপেক্ষা স্থুল হইলে 

যদি পিঁপুল মূল বাঁটিয়া নির্জল তক্রের সহিত পান 


করা যায়; তাহা হইচলে উহা। পুর্বববশ ক্ষীণতর হইয়া 
থাকে । 





অষ্টম অধ্যায়। 





একদা সর্ববসন্তাপহ।রী জরামৃত্যুরহিত অনাদি পুরুষ, 
ভ্রিলোক-তৃপ্তিকর উক্ত কৈলাসোপরি উপবিষ্ট হইয়া! 
রজত প্রভায় দিক্‌ সমূহ আলোকিত করিতেছিলেন। 
সহস। স্বন্থব রজঃ ও ততঁমগুণান্বিত। প্রকৃতিরূপিনী পার্বতী 
সেই সময় তীহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, 
স্ববিশাল নভোমগুলস্থিত চন্দ্র সূষ্য, গ্রহ, নক্ষত্র 
প্রভৃতি তাহারই সহিত যুক্ত হইবার জন্য অবিরত 
চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সেই বিশাল দেহসমুদ্তব অপুর্ব 
রুদ্র তেজকে পরাভব করিয়া কোন মতেই অগ্রসর 
হইতে পারিতেছে না। কেবল উভয় শক্তিতে পরস্পর 
সংশ্রিষ্ট হইয়া শুন্য পথে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
তদ্দর্শনে মহাঁদেবী ভক্তিভাবে বিগলিতা হইয়া সেই 
মহাপুরুষকে নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। তখন 
কুন্দ-বিনিন্দিত শুভ্রকান্তি মহাদেব ঈষদ্ধাস্ত পূর্বক 
কহিলেন, প্রিষতমে ! তোমাকে আর আধক পতি- 
তক্ভি দেখাইতে হইবে না। ইতিপূর্বে যে একদিন 
শিশুদিগের রেনগের কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে, এইক্ষএ 
তাহাই কহিতেছি। যে সকল পীড়া দ্বারা করা, পুঞ্রষ+ 


১৩০ আমুর্ষেদীয় ধাত্রীবিদ্য।। 


যুবক, যুবতী সকলেই সর্বদা আক্রান্ত হইয়া থাকে, 
সেই সকল পীড়া ভিন্ন শিশুদিগের আরও কতকগুলি 
বিশেষ পীড়া আছে। কেবলমাত্র প্রসূতি বা ধাত্রীর 
কদাচার হইতেই তৎসমস্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 
শিশুদিগের পীড়া হইলে তাঁহারা বাক্য দ্বারা শরীরের 
অবস্থা ব্যক্ত করিতে পারে না, ন্ততরাং তাহ! নির্ণয় 
করিয়া ওষধ প্রয়োগ করা বড়ই কঠিন এবং বিবেচনা- 
সাপেক্ষ। তবে ক্রন্দনের তারতম্যানুসারে বেদনার 
আধিক্য ও অল্পতা অনুমান করিয়া লইতে হয়। ছুদ্ধজীবী 
শিশু পীড়িত হইলে অনেক স্থানে প্রসৃতি বাক্তন্যদায়িনী 
ধাত্রীকে লঙ্ঘনাদি নিরমের অন্ুবর্তিনী হইয়া! চলিতে 
হয়। আবার সময় সময় স্তন্যশোধক ওঁধধও সেবন করা 
কর্তব্য। কেননা অশুদ্ধ স্তন্যই শিশুদিগের রোগোৎপত্তির 
প্রধান কারণ। প্রথমতঃ নাড়ীকাটাসন্বন্ধীয় পাড়ার 
কথা কহিতেছি। 





নাড়ীকাটা সম্বন্ধীয় পীড়া । 


নাভি একটী সদ্য প্রাণনাশক শিরামন্্ম। ইহা! 
হইতে চতুর্ববংশতিটা ধমনী সমুখিত হইয়া চতুঃপার্শে 
নিস্তৃত হইয়াছে । সেই সকল ধমনীর রহিত আপাদ- 
মস্তন্স্থিত স্বায়ুমণ্ডলী ও প্রত্যেক লোমকুপের অতি 


অষ্টম অধ্যায়। ১৩১ 


নৈকট্য সম্বন্ধ আছে। তদ্দারা জীবদিগের বাঁক্যকথন 
অঙ্গসঞ্ালন ও শরীরের কান্তি বৃদ্ধি হয়। যদি এই মর্ম 
কোনরূপে আহত হয়, তবে জীবের জীবনাশা কোথায় ? 
তাদুশ দেহ বিনষ্ট হওয়াই স্থিরসিদ্ধান্ত। কিন্তু 
আহত হইবার তারতম্যান্ুসরে অবস্থাভেদে ছুই এক 
জন অতিকষ্টে আরোগ্য লাভ করিলেও করিতে পারে । 
ইহারই বহিাগকে সদাপ্রসৃত সন্তানের নাভিরজ্ 
কহে। যদি সেই রুজ্জু গোঁড়া খেঁসিয়া, ঘষিয়া ঘষিয়া, 
অসমান করিয়া অথবা যাহাতে মন্ম স্বানে বিশেষরূপে 
আঘাত লাগে, এরূপ করিয়া ছেদন করা যার, তবে সেই 
সন্তানের মঙ্গল কামনা বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কি হইতে 
পারে £ নাড়াকাটাদোবেই প্রসূত বালকের নাভিমর্টে 
প্রথমতঃ ভয়ানক শোথ জন্মে। কাহারও বহির্ভাগে 
শোথের কোন স্প্টতর লক্ষণ দৃষ্টিভূত না হইলেও 
অভ্যন্তরস্থ মন্মস্থান সাতিশয় নিপাড়িভ হইয়, থাকে । 
পরে তাহ! আরও স্ফীত হইয়া উল্লিখিত ধমনী ও ন্ীয়ু 
সমৃহ/ন্চ আক্রমণ করে, তাহাছে পাচক ও রপ্তক পিত্তের 
ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে এবং ব্যান বায়ুর গাঁতরোধ হও- 
যায় রস রক্তাদি সর্ববান্গে সঞ্চলিত হইতে পারে না। 
ইহাতেই বালকের বর্ণ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গা্ির গঠন নিতান্ত 
বিকটাকার হইয়া! পড়ে। মুভ্মূঃ বর্ণের পরিবর্তন 
হয়। আক্ষেপাদি উপদ্রব সমূহ উপস্থিত হইযা ক্ষাময 
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সময় বালককে ধনুকাকারে নমিত করে । বায়ুর ভাবা- 
স্তর বশতঃ অথব। তীব্র যন্ত্রণায় অবিরত ক হইতে 
আতিকটু শব্দ সমূহ নির্গত হইতে থাকে । মাড়িদয় 
দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হয়, স্তুতবাং বালক স্তন্য পান করিতে 
পারে না। আবার নাভি-মন্মের অব্যবহিত নিম্সে 
বস্তিমন্্ নামে আরও একটা মন্মন আছে, উহাও আক্রান্ত 
হইলে বালকের মল মৃত্রাদির ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে। 
এই সমন্ত লক্ষণ দেখিয়া অজ্ঞ লোকেরা ভূত, প্রেত 
প্রভৃতির দৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া, সেই ক্ষণ-ভঙ্গুর জীব- 
তরিকে আরও ক্ষণ-ভঙ্গুব কবিয়া, কাণগারী-বিহীন কাণ্ঠ- 
তরীর ন্যায় ছুস্তর সংসার-সমুদ্রে অকালে নিমজ্জিত 
করিয়া ফেলে । কলতঃ উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত লোক 
দ্বারা চিকিৎসা করাইলে তাদৃশ অবস্থাপন্ন সকল বাল- 
কেরই ষে জীবন বক্ষা হইবে, এমন কোন কথা নাই। 
মন্মস্থান গুরুতররূপে পীড়িত হইলে কেহই তাহাকে 
বঁচাইতে পারিবে না। আবার মন্স্থানের অবস্থা 
কিঞিৎ ভাল থাকিলে বিচক্ষণ লোকের চিকিতসা কখ- 
নও ব্যর্থ হইতে পারে না। তবে কে বাঁচিবে, কে 
মরিবে, কে কি পরিমাণে আহত হইয়াছে, কিকূপেই 
বা কার নাড়ী কাটা হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয় টিকিতসক 
ভিন্ন সাধারণ লোকদিগের পক্ষে বুঝিয়া উঠাও অসম্ভব । 
স্ৃতগাং পীডা যে প্রকাবই হউক না কেন, চিকিত্সকের 
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দ্রা তাহার চিকিৎস| করাই যুক্তিসঙ্গত ! দাঁনবারি 
ওঝ।দিগের উপর নির্ভর করিয়া থাকা বুদ্দিম।ন লোকেব 
কর্তব্য নহে। এই পীড়া সচরাচর নাড়ীকাটার পর 
হইতে ছয় দিনের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু 
ইহার পরিণামফল বিলম্বেও হইতে পারে । কেহ কেহ 
,আবার এই পীড়াকে চারি আেণীতে বিভাগ করিয়। 
উন্তপ্ডিতা, পিগালিকা, বিনামিকা ও বিজ্ন্তিকা এই 
ঢারিটী নম প্রদান ঝরিয়া থাকে, ফলতঃ ইহাকে যিনি 
যত ভাগেই কেন বিভাগ করুন না, সমস্তেরই নিদান 
এবং চিকিৎসা একই রূপ । স্থতর।ং তগুসন্বন্ধে আর 
বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। 

চিকিৎসা ।_নাভিতে শোথ ভহলে কোন মুক্তিকা- 
পিগু অগ্নিতে তপ্ত করিরা প্রথমে দুপ্ধমধ্যে নিক্ষেপ 
করিবে এবং পরে কিঞ্চিত উধশবস্থায় তদ্দারা নাভিতে 
স্বেদ গ্রদান করিবে। ইহাতে নাভির শোথ এবং 
বেদন।দি নিবারিত হয়। নাভিপাকে হরিদ্রা, দারু- 
হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যগিমধুর সহিত সিদ্ধ তৈল 
মাখাইবে। অথবা এ সকল বস্তর চূর্ণ দ্বাব। 
নাভি ব্যাপ্ত করিবে । উহা! বিশেষ উপকা'রক। পীড়। 
কঠিন হইলে যে যে উপদ্রব উপস্থিত হয়, তত্তৎরোগীধি- 
কারোক্ত সৃদ্ববীধ্য ওবধসমূহ বিবেচনা পুর্নবক প্রয্েগ 
করিবে । সেই.সকল ওঁধধ এবং যে থে অবস্থায় *তাহী 
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নিতান্ত উপধোঁগী, ততৎসমুদায় ভিন্ন ভিন্ন রোগাধিকারে 
ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে । মুল ব্যাধি এবং তাহার 
উপদ্রবাদি এক সঙ্গেই শীপ্র শীঘ্র নিবারণ করিতে চেষ্টা 
করিবে। নতুবা সেই কোমল মাংস-পিগ্ডের জীবনী- 
শক্তি রক্ষা করা বড়ই কঠিন। সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্য, 
আক্ষেপ, গাত্রকম্পন ও হিক্কা প্রভৃতি দূরীকরণার্থ বায়ু- 
চ্ছারা সুরেন্দ্র তৈল অতি উৎকৃষ্ট উবধ। এই তৈল 
নাভির চতুঃপার্শে এমন ভাবে প্রনিপ্ত করিয়া রাখিবে 
যে, ইহা অনায়াসে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার 
ক্রিয়! প্রকাশ করিতে পারে। এতদিন মস্তক, ক, 
চক্ষু এবং বস্তি স্বানেও এই তৈল মাখাইবার নিয়ম 
আছে, এক্ষণে গ্রহদোধ-জনিত পাড়ার বিবর কিঞ্চিৎ 
কহিতেছি । 


শা 


গ্রহদোষজনিত পীড়া । 


প্রসূতি ঝা ধাত্রীর অশুটি ব্যবহার এবং সৃতিক ঘর 
ব| নবপ্রসূত সন্তানকে সর্বদা অপরিষ্ষীর রাখিলে 

ন্দদি গ্রহগণ কুপিত হইয়া শিশুর নানা প্রকার পীড়া 
্ পাদন করে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ কুপিত হইলে শিশুর 
যে বে প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়, প্রথমে তাকাই বলা যাই- 
তৈচে ; যথা” 
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স্কন্দ গ্রহ ।-_এই গ্রহ কুপিত হইলে বালকের এক 
চক্ষু হইতে শ্রাব নির্গত হয়, গাত্রে ঘন্,স্পন্নন ও কম্পন 
উপস্থিত হয়, দৃপ্তি উদ্ধগামী, মুখ বত্র; দন্তে দন্তে ঘরণ 
এবং শরারে অতান্ত রক্ত গন্ধ হয়। শিশু অবসাদযুক্ত 
হইয়া স্তশ্তপানে বিবত হয় এবং অল্ল আল্ল রোদন করে । 

স্বন্দাপন্মার।__এই গ্রহ দ্েতে প্রবেশ করিলে শিশু 
জ্ঞানশুন্য হইয়া মুখ হইতে ফেণা নির্গত করে। অথবা 
স্জানে থাকি অতিশয় রোদন কবে। শরীরে পু 
এবং রক্ত গন্ধ হয়। 

শকুনী 1 এই গ্রহ কুপিত হউলে বালকের দেহ 
শিখিল, বেদনাযুক্ত ও মাংস ভোজা পক্ষার হ্যায় বিজ- 
গন্ধ হয়। সর্ববাঙ্গে দাভ, পাক ও আবথুক্ত পাড়কা। এবং 
স্ফোটক নিগত হয়। আবও শিশু ভাত হইয়া সর্বদা 
কীপিয়া উঠে। 

বেবতী | ইভা দ্বারা অভিভূত হইলে শিশুদিগের 
শরীর পঙ্ক-গন্ধ-বিশিষ্ট এবং ত্রণ ও স্ফোটক দ্বারা আচিত 
হয়। এ সকল ব্রণ ও স্ফোটক ভইতে রক্ত নির্গম, দ্রব 
মলরেচন, হুর, দাহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 

পৃতনা ।-- ইহা দ্বার৷ বালকের ততীসার, জর, দ্রাহ, 
তৃষ্ণা, বক্রুদুষ্টি, রোদন, অনিদ্রা এবং চিত্তের উদ্বিগ্রতা 
উপস্থিত হয়ুত। 

অন্ধ পৃতনা ।_-এই গ্রহ কুপিত হইলে শিশুর» প্রধুঁন 
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জর, কাস, তৃষ্ণা, দুপ্ধপাঁনে বিদ্বেষ, বমন, অতীসাঁর, অতি- 
শয় রোদন এবং গাত্রে চর্বিবির হ্যা গন্ধ হয়। 

শীত পৃতনা।__ ইহাতে কম্প, কাস, দুর্ববলতা, বমন, 
আতীসার ও নেত্ররোগ উৎপন্ন হয় । 

মুখমুণ্ডতিকা 1 এতদ্বারা আক্রান্ত হইলে শিশুর 
বদনমণ্ডল প্রসন্ন ও শির। দ্বারা আবৃত হয়, দেহে মৃত্রগন্ধ 
এবং আহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 

নৈগমের বা পিতৃ গ্রহ ।-কঞ ও মুখশোধ, উদ্ধ দৃষ্টি, 
বমন, ঈবৎ কম্প, আক্ষেপ, সুচ্ছ, দেহের দৌর্গন্ধ্য এবং 
দন্ত কড়মড়ি প্রভৃতি লক্ষণ প্রক।শ পায়। 

চিকিৎসা ।_ উপরোক্ত লক্ষণ দ্বারা যে গ্রহের 
প্রকোপ বুঝিবে, সেই গ্রহ শান্তির জন্য প্রথমতঃ তন্ত্রবিৎ 
পুরোহিত আন।ইয়া বথাবিধি পুজা ও হোম প্রভৃতির 
অনুষ্ঠান করিবে। সেই সকল পুজার বিশেব বিবরণ 
প্রকাশ করিয়া! বলিবার প্রয়োজন নাই। পুরোহিত 
গণই তাহা! আবগ্যকমত তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া 
লইবেন। পরিশেষে জর, অতীসার, তৃষ্ণা ও বমি 
প্রভৃতি নিবারণের জন্য তন্তৎ রোগাধিকারোক্ত ওষধ 
সমূহ, বিবেচনা পুর্ববক প্রয়োগ করিবে। অচিরজাত 
শিশু যদি স্তন্যপান ন! করে, তাহা হইলে আমলকী ও 
হরীতকী উত্তমরূপে চুর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর 
সইিত'মিশাইয়! তন্দারা বালকের জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে। 


অষ্টম অধ্যায় ১৩৭ 


মাড়িদ্বয় আবদ্ধ হইয়া থাকিলে ঈষদুষ্ণ ঘ্বৃতৈর সহিত 
অত্যল্ল ত্রিকটুচর্ণ মিশ্রিত করিয়া তন্মধ্যে কিঞ্চিত মধু 
নিক্ষেপ করিবে, এবং অঙ্গুলি দ্বারা বালকের মাঁড়িতে 
ঘর্ণ করিবে । অগবা শুদ্ধ ঘৃত দ্বারাও উপকার হইতে 
পারে। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে বকুল ফল ও পানের বোটা 
গুহ্দারে প্রয়োগ করিলে শীঘ্ধ উপকার হয়। সাপের 
খোসা, রশুন, মুগরামূল, সবপ, নিমের পাতা, বিড়ালের 
বিষ্ঠা, ছাগলোম, মের্খলোম, বচ ও মধু এই সমুদায় 
একত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহার ধুপ প্রদান করিলে শিশুর 
সর ও গ্রহাদির শান্তি হঘ্ব। গ্রাহদৌধজনিভ পীড়। 
সমুহ উপশম হইলে, মুরামাংসা, জটামাংসা, বচ, কুড়, 
শৈলজ, হরিদ্রা, দারুভারিদ্রা, শটা, চম্পক ও মুখ এই 
কয়েকটা পদার্থ ভিজাইয়া সেই জলে বালককে স্নান 
করাইবে। ইহাঁদিগকে সর্বেবীধি বলে। ইহাতে স্নান 
করাইলে বালকের ব্যাধিনিবুক্তি, গ্রহাদির শান্তি, আয়ু 
বৃদ্ধি ও লাবণ্যোগ্পন্তি হয় । কুড, বচ, হরীতকী, ব্রহ্ষমী- 
শীক ও অত্যল্প পরিমাণে ধুতুরামূল চর্ণ করিয়া ঘ্বৃত ও 
মধুর সহিত বালককে অবলেহন করাইলে বর্ণ, কান্তি, 
ও আয়ু বৃদ্ধি হয়। 


১৩৮ “আমুর্ষেদীয় ধাত্রীবিদ্যা | 
পশ্চাকজ। 

এই পীড়া কেবল বালকদিগেরই হইয়! থাঁকে। ইহ! 
অতিশয় কষ্টদায়ক। মাতার কদন্নাদি ভোজনজন্য 
বিকৃত স্তন্তপানে শিশুর দেহস্থ পিত্ত কুপিত হইয়া গুহা- 
দেশে উপস্থিত হয়, তদ্দীরা এ স্থনে জৌকের উদর- 
সদৃশ এক প্রকার ব্রণ উত্পন্ন হয়। ইহাতে গুহাদেশে 
দহ ও উত্তাপ, মল হরিত ব! পীতবর্ণ এবং প্রবল জর 
হয়। 

চিকিৎসা ।__পঞ্চারুজ রোগে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, 
শ্যামালতা, চৌরকীচ্কী, এই জমুদায়ের প্রলেপ ও অব- 
লেহ প্রশস্ত। কীকড়াশৃঙ্গী, আতইচ, শু, ধাইফুল, 
বেলশু'5, বালা, মুখা, কুলআটার শস্ত, এই সমুদায় 
পেষণ করিরা মধুসংযোগে অবলেহ প্রন্তত করিবে। 
ইহা সেবন করাইলে বালকের জ্বর, অতীসার, ছুর্ববার 
গ্রহুণী, বমি, রক্তআাব, শ্বাস, কাস ও পশ্চারজ রোগ 
প্রশমিত হয় । বালকের গুহ্থপাকে পিত্ত্র ক্রিয়া কর্তব্য । 
ইহাতে রসোতের প্রলেপ দেওয়া এবং তাহা “সবন 
করান বিশেষ হিতন্বনক । 





মহাপদ্ম । 


ইহ জ্্রিদোযোন্তব প্রাণনাশক এক প্রকার পীড়কা। 
রক্তববর্ণ পন্মের স্যায় দেখা যায় বলিয়া মহাপদন্ম নামে 


অষ্টম অধ্যাঁয়। ১৩৯ 


অভিহিত হইয়াছে। এই পীড়া প্রথমতঃ মস্তকে প্রকা- 
শিত হইয়! শঙ্খদেশ দিয়! হৃদয় এবং তথা হইতে গুহা- 
দ্বারে বিসর্পিত হয়। আবার ইহার বিপরীত ভাবেও 
প্রকাশিত হইতে পারে (অর্থাৎ প্রথমে গুহাদেশ হইতে 
উল্লিখিত স্থ।ন প্রভৃতিতে )। কেহ কেহ ইহাকে বাল- 
বিসর্পও কহিয়! থাকেন । 

চিকিৎসা ।--মহাপদ্ম রোগের দোষশাস্তির জন্য 
পল্তা, নিম, দারুহর্রদ্রা, কট্কী, বঞ্রিমধু এবং বলালতা, 
ইহাদিগের কাথ পান করিতে দেওয়] কর্তব্য । কিস্মিস্‌, 
ক্ষেতপাপড়ী) শুঠ, গুলঞ্চ এবং দুরালভা এই সমুদায় 
কুট্টিত করিয়া এক রাত্রি ভিজাইয়! রাখিবে। পরদিন 
প্রাতঃকালে তাহ! ছাঁিব। পান করাইবে। স্ব ও মধুর 
সহিত ময়দ। মিশ্রিত করিয়া পীড়িত স্থ।নে প্রলেপ দিলে 
শীঘ উপকার হয়। এক প্রলেপের উপর মাবার প্রলেপ 
দেওয়া উচিত নহে। পুর্ব প্রলেপ পরিক্ষার করিয়া 
আবার দিতে হইবে । যদি পীড়িত স্থান পাকিয়া ক্ষত 
হয়, তাহ! হইলে ছুর্ববার স্বরসের সহিত ঘ্বৃত পাক করিয়া 
তদ্ছারা' পটা দ্িবে। 





তানুকণ্টক। 
বিকৃত রুফ সঞ্চিত হইলে শিশুদিগের তালুসুংসে 
এই পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে । ইহাতে মণ্তক 


১৪০ আমুর্বেদীয় ধাত্রীবিদ্য]। 


বসিয়া যায়, এবং শিশু স্তন্যপান করিতে পারে না, বনু 
কষ্টে পান করিলেও তাহা বমন হইয়া পড়িয়া যায়। 
তরল ভেদ, তৃষ্ণ' এবং কট, চক্ষু ও মুখ প্রভৃতি স্থানে 
বেদনা হইয়া থাকে । 

চিকিৎসা ।_-হরীতকী, বচ ও কুড় এই সমুদায় 
একত্রে বাঁটিয়া মধু ও স্তনছুগ্ষের সহিত পান করাইলে 
শিশুর তালুপাত নিবারণ হয়। আমের কুই, জারিত 
লৌহ, গেঁরিমাটি, মধু ও রসোত একত্রিত করিয়া সেবন 
করাইবে। দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হবীতকী ও জাতীপত্র 
একত্রে বাটিয়া মধুর সহিত তালুতে প্রলেপ দিলেও সবি- 
শেষ উপকার হইতে দ্রেখা যায়। 





কুকুণক। 

ইহা! এক প্রকার চক্ষুরোগ | বিকৃত স্তন্যপান করিলে 
এই রোগ উৎপন্ন হইয়া খাকে। ইহাতে চক্ষে বেদনা, 
কণ্ু ও উহ! হইতে অবিরত আব নির্গত হইয়া থাকে। 
শিশু সর্ববদা কপাল, চক্ষু ও নাসিকা ঘর্ষণ করে এবং 
সূর্যকিরণ দর্শন ব1চক্ষের পাতা উন্মীলন করিতে পারেনা । 

চিকিৎসা ।__হরীতকী, আমলা, বহেড়া, লোধ, পুন- 
বা, শুঠ, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই সকল জলে বাঁটিয়৷ 
অন্তু উষ্ণ করিয়া চক্ষে অগ্রন দিলে কুকুণ্র রোগের 
শান্ত হুয়। দারুহরিদ্রা, মুথা ও গেরিমাটি, ছাগছুদ্ধের 


অষ্টম অধ্যায়। ১৩১ 


সহিত পেষণ করিয়া! চক্ষের বহির্ভীগে প্রলেপ দিবে। 
মনছাল, শঙ্ঘনাভি, পিপুল ও রসাঞ্জন মধুর সহিত মর্দন 
করিয়া বন্তি প্রস্থুত করিবে । ইভাঁর অঞ্জনে বালকের 
সকল প্রকার চক্ষের পাড়া উপশনিত ভয় । 





অগগচা। 
ইহা মুগের হ্যায় স্বভোবিক বর্ণবিশি:ট, স্িগ্ষ। গ্রথিত ও 
বেদনাশৃস্য এক প্রকাধ পীড়কা। বয়োধিকাবস্থ।য় কখনও 
এই পীডা হয় ন।। 
টিকিৎসা ।_-এই রোগ দীর্ঘকালোখিত এবং অত্যন্ত 
কঠিন হইলে ক্ষারযোগে তাহা নিদার্ণ করিবে । বাঁসক- 
মূল ও রাখাল সসার হুল বাঁটিরা প্রলেপ দিলে সবিশেষ 
উপকার হইয়া থাকে । তরুণ কণ্টকারী বৃক্ষের কণ্টক 
দ্বার! বিদ্ধ করিলে উহা! পাকিরা শীঘ্র প্রশণিত হয়। 


'অহিপুভন | 
অত্যন্ত ঘণ্মন হইয়া! বা সর্ববদ! মলপুত্র লাগিরা শিশু- 
দিগের মলছার নিরন্তর অপরিক্ষার থাকিলে উহাতে 
রক্তকফোভ্তব একপ্রকার ক্ড১জন্মে। দেই কণ্ু, হি 
কাইয়। দিলে সহসা স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া আবনির্গত 
হয়, এবং ক্ষজসমূহ একত্রে মিলিত হইয়া যায়। 'এই 
পীডাকে অহিপূতন কহে! 


১৪২ আঘুব্রেদীয় ধাত্রীবিদ্যা। 


চিকিৎসা ।__তরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও খদি- 
রের ক্কাথ দ্বারা বারম্বার ক্ষত ধৌত করিলে শীঘ্র পীডার 
শান্তি হয । করপগ্রবীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও 
তক্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ 
করিবে । 


্ষীরছদ্ি। 


স্তন্যপান করিসামাত্রেই যদি বমি হইয়। তাহ! পড়িয়া 
যায়, তবে তাহাকে ক্ষীরছদ্দি কহে। আবার গব্য ছুগ্ধ 
পান করিলেও এরূপ হইয়া থাকে। চলিতভাষায় 
ইহাকে ছুধতোলা কহে। এই পীড়ায় অনিষ্ট হইবার 
কোন আশঙ্কা নাই । 

চিকিৎসা ।-বৃহতী ও কণ্টকারী ফলের রস পান 
করাইলে ছুগ্গবমন নিবারিত হয় । পঞ্চকোলের অব- 
_লেহদ্বারাও পাড়া উপশমিত হইয়া! থাকে। ছুগ্ধের 
সহিত প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়! 8৫ বিন্দু মাত্রায় চুণের 
জল সেবন করাইলে ছুধতোল! নিবারণ হয়। আমের- 
কুই, খই এবং সৈন্ধৰব লবণ, এই তিনটা দ্রব্য উন্তমরূপ 
চর্ণ করিয়া! সমভাগে মধুর সহিত অবলেহন করিতে দিবে। 
উদ্ররের পীড়া বর্তমান থাকিলেও এই ওঁষফ প্রয়োগ করা! 
স্বীয় পিপুল ও মরিচচূর্ণ, চিনি, মধু ও ছোলক্গলেবুর 


অষ্টম অপ্যাঁয়। ১৪৩ 


বলের সহিত সেবন করাইলে বালকের হিকা ও বমি 
নিবারণ হয় । 


অরু। 


বালকদিগের ঘে কোন পাড়াই হউক না কেন, 
তাহার সঙ্গে কিছু না কিছু ভর সর্বদাই বঙ্ছমান থাকে । 
কিন্ত সেই ভ্বর যদি অন্য কোন পাড়াৰ উপসর্গ ন। হইয়। 
স্বতন্রূপে বালকদিগকে আক্রমণ কবে, তবে প্রারই 
তাহা গুরুতব আকার ধাবণ কবিয়া থাকে । ছুগ্ধজীবী 
শিশুদিগেব দেভে অন্যান্য দোষ অপেক্ষা বাতশ্লেক্সা আভা 
বতঃই একটু প্রল, আবাব কাভারও বা ক্রিমিদোষও 
বিদ্যমান থাকে, তাভাঁতেই একপ হয়। শিশুদিগের ভব 
হইলে সাধারণতঃ শ্বাস, কাস, শরাবের উত্তাপ এবং বমি 
প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। ভ্রবেব বেগ যদি অত্যন্থ 
বেশী হয়, তবে সেই ভ্বর পরিত্য।গ হইব(র সময় কোন 
কোন শিশুর মুচ্ছ1 উপস্থিত হয। চক্ষুদষ ঘূর্ণায়মান 
বাস্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়া উদ্ধগামী হয়, অঙসনূহ নিস্পন্দ 
হইয়। দুর্ববলের ন্যায় ঢলিরা পড়ে বা অঙ্গবিশেষের 
খেঁচুনী আরস্ত হয়, ক্রমে ক্রমে শ্বাস অবরুদ্ধ হইয়া 
আইসে, এনং মুখক্রীর সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ( নীলবর্ণন্ব ) 
হওয়ায় কোধ হয়, যেন বালকের জীবনকাল শপর্য- 


৯৭৪ আনূর্ধেদীয ধাত্রীবিদ্যা। 


বসিত হইল । সামান্য ভাষায় ইহাকে জুরচোমক 
কহে 

চিকিৎসা । ছুপ্ধজীবী শিশুর পক্ষে লঙ্ৰনাদি ব্যব- 
স্থের নহে। শিশুর অপর সমস্তই নিষেধ করা যাইতে 
পারে, কিন্তু কখনও স্তন্য বারণ করা যাইতে পারে না। 
স্তন্য-দারিনীকেই অনেক সময় উপবাসাদি নিয়মের অধীন 
হউষা ওঁষধধ সেবন করিতে হয়। স্তন্য দুঘিত হইলে 
প্রথমে তাহাই সংশোধন কবিয়া লইবে। স্তন্যাশোধক 
ওধধাদিন বিষয় শুন-বোগ।ধিকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 
মুখা, হরীতকী, নিমাল, পটোলপত্র, ব্তিমধু, এই সমু 
দায়ের ক্কাথ ঈষছুধ্ঃ অবস্থার শিশুকে পান করাইবে। 
শিশু উঘধ সেবন করিতে অনিচ্ছুক হইলে ধীর কন্ধ 
স্তন্য-দ।(রিনার স্তনে লেপন করিয়া দিবে । সেই স্তন 
পান করিলেও বালকের উপকার হইতে পাবে। 

মৌরী, পিপুল, রসোত, খইচুণু কাকড়া শৃঙ্গী, মরিচ, 
ইহাদের সমভাগ চর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন 
করাইলে বমি, কাস ও জর নিবারণ হয়। 

কাকড়াশৃঙ্গী, মুখা, আতইচ সমভাগে চূর্ণ করিয়া 
অথবা কেবল আতইচচুর্ণ মধুর সহিত অবলেহন করা- 
ইলে কাস, জর ও বমি নিবারণ হয়। 

এনাটার বাজ উত্তমরূপে চুর্ণ করিয়া তত্পরিমিত মরিচ- 


পল সপ 


২২ * উকাবগণ ইহাকে 00759158015 ০৫000617150 কহেন। 
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চূর্ণ তাহার সহিত মিশাইয়া লইবে। কিঞ্চিৎ মধু বা 
স্তন্তডৃদ্ধের সহিত ইহার অদ্ধ রতি করিয়া দিনের মধ্যে 
৩৪ বার সেবন করাইলে অতি আশ্চধ্যরূপে দীর্ঘকালো- 
খিত শ্বাস, কাস ও উপদ্রবসহিত প্রবল জুর উপশরমিত 
হয়। 

এতন্তিন্ন আবশ্যক হইলে, রসাদিও প্রয়োগ কৰা 
যাইতে পারে । বালরোগান্তক রস ও রামেশ্বর রস 
শিশুদিগের পক্ষে উত্্ুষট ষধ | জুরের বলাবল বিবে- 
চন! করিয়া দিনের মধ্যে ২৩ বা ৪টী বটা ঢারিবাবে 
সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান পিপুল বা মরিচ- 
চূর্ণের সহিত মধু অথব! শুদ্ধ মধু বা স্তনছুগ্ধ। 

বালরোগান্তক রস 1-শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, 

প্রত্যেকে ॥০ তোলা, জারিত স্বর্ণমাক্ষিক ২ মাষা, একত্রে 
উত্তমরূপ কড্জলী করিয়া লৌহপাত্রে কেশরাজ, ভীম- 
রাজ এবং নিপিন্দার স্বরসে তিন বার করিয়া ভাবন। 
দির সপাকার বটা প্রস্তত করিবে। তরুণ জুরে শ্বাস 
কাসাদি উপদ্রব ন থাকিলে ইহা] প্রশস্ত । 

রামেশ্বর রস ।--শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, 
জারিত স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেকে এক তোলা পূর্ববব 
কড্জলী করিয়া লৌহপাত্রে কেশরাজ, ভূঙ্গরাজ, নিসিন্দা, 
কাকমাচী, গম, হুড়হুড়াঃ সালিঞ্চা, থানকুনি (থুলকুড়ি) 
ইহাদের প্রত্যেকের রসে বখাক্রমে ভাবনা দিয়া ম্মরা 


১৪৩ আদুর্বেদীষ ধাত্রীবিদ্য!। 


॥০ তোলা, শ্েহ অপরাজিতা ফুলেব মুল ॥০ তোলা, 
মিশ্রিত করিব। উত্তমরূপে মর্দন কবিবে। এবং সর্ষপের 
শ্যায় বটী প্রস্তুত করিবা রৌদ্রে শুখাইয়া লইবে। শ্বাস, 
কারস ও হিক্কা সংযুক্ত প্রবল ভ্ববে বালকদিগের পক্ষে 
উহা উত্ুকুষ্ট উধধ। এনগ্িম সাধাবণ জ্রাধিকাবে বে 
সকল ও্ধধের কথা উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যেও বিবে- 
চনা কবিয়া কোন কোন ম্ৃছুবাধ্য উষধ সুক্মমমাত্রার 
প্রয়োগ কবা যাইতে পাবে। 

কণ্টকারী ঘ্ৃুত।--ঘ্ৃত /8 সের । কণ্টকারী, বৃহুতী, 
ভামোট (ইহাব সংস্কৃত নাম ভাগী ),বাসকছাল ইহাদের 
বস কা কা প্রত্যেকে /8 সের, ছাগদ্প্ধ /8 সেব। 
কন্ার্থ গজপিপুল, পিপল, মরিচ, বষ্টিমধু, বচ, পিপুল- 
মূল, জটামাংসী, চই, চিতানুল, রক্তচন্দন, মুখা, 'গুলঞ্চ, 
শ্বেতচন্দন, যমীনী, জীরা, বেডেলা, শুঠ, কিস্মিস্‌, 
দাড়িম ফলের খোসা, দেবদাক মিলিত /১ সের । যখা- 
বিধি পাক করিয়া বয়€ক্রমান্ুসাবে এক হইতে ঢারি 
আনা মাত্রায় ঈষদুষ্ণ দুগ্ধেব সহিত শিশুকে সেবন কবা- 
ইবে। ইহাদ্বারা শ্বাস, কাস, জবর, অরুচি, শূল ও কুফর 
শান্তি এবং বল ও অগ্রিবৃদ্ধি হয়। মে জ্বর কিছুতেই 
উপশমিত না হয়, সেইরূপ অবস্থাতেই ইহা প্রয়োগ 
বরিতে হয়। জ্রেয় তরুণাবস্থায় প্রয়োগ কর! উচিত 
নহে। 
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লাক্ষাদি দৈল।__হুচ্ছিত তিলতৈল /8 সের, লাক্ষার 
ক্কাথ /৪ সের, দধির মাত 1৬ সের ; কক্কার্থ রাস্সা, রক্ত- 
চন্দন, কুড়, মুখা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দ[রুহরিদ্রা, শুল্ফা, 
দেবদারু, যষ্টিমধু, মুগরামূল, কট্কী ও রেণুকা মিলিত 
/১ সের। এই তৈল মর্দনে বালকদিগের জ্রাদি উপ- 
,শম ও বলবৃদ্ধি হয় । গু 
ব্যাপ্রীতৈল | মুচ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, কণ্ট 
কারী, বাঁক, বেলাল ও কেশুরিরার রস প্রতোকে 
/8 সের; কাজি /3 সের ? কল্ার্থ মুখা, মোচরস, রসা- 
গ্ন, শুল্কা, দেবদারু, যিমধু, বেড়েলা, রাকস্সা, ভরিদ্রা, 
দারুহারিদ্রা, শ্বেতন্দন। রভষ্চন্দন, মঙ্জিষ্টা, প্রিয়ঙ্গু, পন্ম- 
কেশব, শালপাণি, চাকুলে, গুড়ন্্ক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, 
নাগেশ্বর ও বালা মিলিত /১ সের। নিমকাষ্টের অগ্নিতে 
মুত্তিকাপান্রে যথাবিধি তৈল পাক করিবে । ইহা মর্দন 
করিলে বালকদিগের শ্বাস, কাস, জবর, অগ্নিবিকৃতি ও 
বিবিধ ত্বকৃপীড়া উপশমিত হয়। 


জবাভিনার। 
কখন কখন বালকদিগের জভ্রের মধ্যে নানাবর্ণের 
ভতবল মল-ভেদ ভ্ইয়া থাকে । তঙ্গপ অবস্থায়র্শশশু 








£ আজকাল, কুইন।ইনসেবী বালকদিগকে তৈল মর্দন করিতেজেদিলে 
জ্বরের বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। 


১৪৮- আঁয়বেরদীর ধাত্রীবিদ্যা। 


পেটের বেদনায় বড়ই অস্থির হয়। ইহা নিতান্ত 
ছুশ্চিকিৎস্য | 

চিকিতসা ।__হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, য্িমধু, কণ্টকারী, 
ইন্দ্রধৰ মিলিত ২ তোলা, জল /1০ সের, শেষ %০ 
ছটাক। এই ক্বাথদারা শিশুর স্তন্তদোষ নিবারিত ও 
ভরাতিসার উপশমিত হয় । আবশ্যক হইলে স্তন্য- 
দায়িনীকেও ইহ! সেবন করিতে দেওয়া যায়। মুখাঃ 
পিপুল, আতইচ, কীকড়াশৃঙ্জী, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত 
সংযুক্ত করিয়। সেবন করাইলে শিশুর জুরাতিসার, শ্বাস, 
কাস ও বমি নিবারণ হর। ধাইফুল, বেলশুঠ, ধনিয়া, 
লোধ, উন্দরযব, বালা, সমভাগে চুর্ণ করিয়া মধুর সহিত 
£সবন করাইলে বালকদিগের জরাতিসার ও বমন নিবা- 
রণ হয । হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপুল, বৃহতী, 
কণ্টকারী, চাকুলে, শুল্ফা, প্রত্যেকে সমভাগে চর্ণ 
করিয়। ঘ্ৃত ও মধুর সহিত অবলেহন করাইলে বালকের 
ভ্ররাতিসার প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। পশ্চালিখিত পারি- 
গভিক রোগাধিকারোক্ত কুমার-কল্যাণ-রস অবস্থান্ুসায়ী 
অনুপানের সহিত সেবন করাইলে এই পীড়ায় বিশেষ 
উপকার হইতে দেখা যায়। জ্রচোমক কা তড়কার 
সময় শিশুর যে ভয়ানক অবস্থা হইয়া থাকে, তজ্জন্য 
বিশেষ কোন ওধধ প্রয়োগ করিতে হয়,ন। জ্বরের 
খ্গেলাঘব হইয়া আদিলে আর কখন সেইরূপ ভাৰ 


অষ্টম অধ্যায়। ১৩৯ 


উপস্থিত হয় না । তবে নিতান্ত বেগতিক দেখিলে চক্ষে, 
মুখে বা মস্তকে শীতল জলের ছিটা দেওয়া যাইতে পারে; 
কিন্তু উহা উপশমিত হইলে আর শীতক্রিয় কর্তব্য নহে। 
ঘোরতর নৈকারিক লক্ষণ লক্ষিত হইলে কিঞ্িৎ মকর- 
ধ্বজ চট শ্সতি অল্লমত্রায় মধুর সভিত মিশ্খিত করিয়া 
রালককে অবলেহন করিতে দেওয। করবা । হইতে 
ক্রিমিদে।ঘেরও লাঘব হয়। 


ক্রিমিদোন। 

যদি এলে। মেলে। রূপে ভরের বেগ হয়, অর্থাত ভুব 
আমসিবার কোন নিদিষ্ট সময় ন। থাকে, অথবা কখনও 
অল্ল, কখনও বা অধিক পরিমাণে রের বেগ ভয়, নাঁসা- 
রন্ধে কফ জমাট হইয়া না গাকিলেও বালক অবিরত 
ভস্তদ্বারা নাসিকা ঘর্ষণ করে, তীব্র পেটের বেদনায় এক 
বারে অস্থির ভয়, এবং বেদনার সহিত অল্প অল্প পাতিল! 
মলভেদ হয়, তবে ক্রিমিজনিত পাড়া বলিয়া স্থিব 
করিবে । ক্রিমিদোষ বিদামান থাকিলে কদাচিৎ ভরের 
বিচ্ছেদ লক্ষিত হয়। এরূপ অবস্থার জরনীশক ওষধেব 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রিমিদ্ব গঁধধও প্রয়োগ করিতে হয়। প্রথমে 
মধুর সহিত কিঞি রসসিন্দুর ঘষিয়া পরে ঈষদুষ সুপ্রি- 
মুলের রস তাহার সহিত মিশাইয়া লইবে। এই 


১৫০ ভাঘুর্কেদীর ধাত্রীবিদ্যা 


পান করাইলে সবরের বেগ ভাস হয়, এবং ক্রিমিদোষও 
নিবারিত হয়। আরও নাঁড়ী চৈতন্য রাখিবার ক্ষমতাও 
ইহার বিলক্ষণ আছে। জয়ন্তীপত্রদ্ধাবা রুটার ন্যায় 
প্রস্তুত করিয়া নাভির উপর স্থাপন করিলে বা! হিঙ্গুদবারা 
এ স্থানে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা 
যায়। তলপেটে তার্পিন তৈল মর্দন করিবারও নিয়ম 
আছে। দাঁড়িমের খোসা, স্তুপারীসুল একত্রে কাটিয়া 
তাহার রস কিিঃ৩ উ্ করিয়া মখুর সহিত সেবন করা- 
ইলে বিস্তর উপকার হয়। মধুর সহিত বিড়ঙ্গচুর্ণ সেবন 
করাইলে ক্রিমি নট হয়। মুখা, ইন্দুরকানি, হরীতকী, 
আমলকী, বহেড়।, সজিনার ছাল, দেবদার, ইহাদের ক্কাথে 
পিপুল /০ আনা, বিড়ঙ্গ /০ আনা বাঁটিয়া মধ্যে মধ্যে 
সেবন করাইলে ক্রিমি ও ক্রিমিজন্য রোগ বিনষ্ট হয়। 
খোরাসানী যমানী, মুগা, পিপপুল, ক।কড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ ও 
আতইচ, এই সকল উত্তমরূপে চূর্ণ ও সমভাগে মিশ্রিত 
করিয়া লইবে। ইহাকে পারাসায়াদি চূর্ণ কহে। শ্রই 
চূর্ণ কিঞ%ি€ু মধুর সহিত মাড়িয়া বালককে একটু একটু 
সেবন করাইলে কাস, জবর, অতীসার ও বমি নিবারণ হয়, 
এবং কোষ্টিস্থ ক্রিমিসকল বাতাহত কদলীর ন্যায় উন্মূ 
লিভ হইয়া বায়। যুবকগণও ইহা সেবন করিতে পারেন । 


অষ্টম অধ্যায় ১৫১ 


ছুধপীলা। 

বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় বালকদেরও পীলা হইয়া 
থাকে। সেই সঙ্গে জর ও উদবেব পীড়াও বর্তমান 
থাকিতে পারে । ওঁষধের মাত্রা বিবেচনা করিয়া সাধা- 
রণ বিধানমতেই তাহার চিকিতসা করিবে । শীমুকের 
মুখের মধ্যভাগ এবং মানকচুর শিকড় উত্তমরূপে পেষণ 
করিয়া কিঞ্চিু গৌড়ালেবুর রসেব সহিত সেবন করা- 
ইলে বালকদিগের ুধপীলার উপশম হয় । 


অতীসাব। 

স্তন্যপায়ী শিশুর আমাতিসারে প্রথমতঃ ধাত্র'র 
অর্থাৎ স্তহ্যদায়িনীর উপবাস কবা কর্তভব্য। অথবা পঞ্চ- 
কোল সিদ্ধ পেয়াদিও পান করিতে দেওয়া যায় । বচ, 
মুখা, দেবদারু, শুঁঠ ও আতইচ, ইহাদিগকে বচাদি গণ 
এবং হবিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যগ্রিমধু, বৃহতী ও ইন্দ্রধব, এই 
গুলিকে হরিদ্রাদি গণ কহে। এই উভয় গণ স্তন্য- 
শোধক, আমাতীসারনাশক, কফন্ব ও মেদশোধক। 
ইহাদের ক্কাথ শিশুর স্তন্ত-দায়িনীকে এবং সম্ভব হইলে 
শিশুকেও সেবন করাইবে। শিশুর অতীসারের আমা- 
বস্থা গুক্ক,হইলে ধান্রীর পিপুলচুর্ণের সহিত, মাষ- 
কলায়ের যুস পান করা কর্তব্য। মুখা, আভতইচ, €ঠ, 


১৫হ আধুব্বদীয ধাত্রীবিদ্যা 


বালা, ইন্দ্রধব। বেলশু'ঠ, ধাইফুল, বালা, লোঁধ, গজ- 
পিপ্ললী। বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ, অনন্তমূল। 
ষথাবিধি ইহাদের কোন একটা যোগের কা প্রস্তত 
করিয়া কিঞ্চিও মধুর সহিত ধাত্রী ও শিশুকে সেবন 
করাইলে সকল প্রকার অতীসার উপশমিত হয়। 

শিশু উঘধ সেবন করিতে অসমর্থ হইলে কুল, আম- 
কল, কীকমাচী ও কয়েতবেল, ইহ।দের যথা প্রাপ্ত পত্র 
বাটিয! মস্তকে প্রলেপ দিবে । ইহাতে অতীসার ও বমি 
নিবারিত হয়। পেটারীমুল, আকনাদি মুল, জাঁমছাল, 
আমাল, এই সমুদায় পেষণ করির। পিওাকার করিবে। 
ইভ। হৃদয়, নাভি ও তালুতে ধারণ করিলে বমি ও অতী- 
সার বারণ হয়। 

আমড্রাছাল, অ(মছাল, জামছাল। অথবা প্রিয়ঙ্্ 
কুলজীটির শাস, মুখা ও রসোত। ইহাদিগের চূর্ণ স- 
ভাগে মধুর সহিত শিশুকে অবলেতন করাউলে বমি, 
তৃষ্ণা ও অতাসার নিবারিত হয়। বিলুমূলের ্ষাথে খই 
ও চিনি গুলিয়া পান করাইলেও উপকার হইতে দেখা 
যায়। 


গ্রবাহিকা ৷ 


চলিত ভাষায় ইহাকে আমবিকার কহে আমাশয়ে 
দোখ সঞ্চিত হইলে এই পীড়ার উত্পত্তি হইয়া থাকে । 


অষ্টম অধায়। ১৫৩ 


ইহাতে নাভির চতুঃপার্থে এবং তলপেটে চাপ ধরিয়। 
অতিশয় বেদনা উপস্থিত হয় । মলত্যাগ করিবার সময়ও 
যারপর নাই যন্ত্রণা হইয়া থাকে । শ্রেতজীরা ও শ্বেত- 
ধুনা বিল্লপত্ররসে অথবা কেবল শ্বেতখুনা গুড়ের সহিত 
সেবন করাইলে বালকের আমরক্ত ও পেটের বেদন। 
,নিবারিত হয় । মোচরস, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকেশর, 
ইহাদিগকে পেষণ করিয়া তদ্দারা যবাগু (তরল পানীয় ) 
প্রস্কত করিয়া শিশুকে পান করাইলে রক্তীতীসার 
প্রশমিত হয়। তিল, তিলতৈল, যষ্টিমধু, চিনি ও মধুর 
সহিত চাট।ইয়া সেবন করাইলে রক্তত্রাব ও গ্রাবাহিকা 
নিবারণ হয়। খই, যট্িমধু, চিনি, মধু এই সমুদায় 
তিশু,লোদকের সহিত সেবন করাউলে শীঘ্র আমাশয়ের 
পীড়া নষ্ট হয়। হরিদ্রা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, বৃহতী, 
গজপিগ্প,লী, শুল্কা ইহাদের চূর্ণও প্রবাহিকানাশক। 





গ্রহণী। 


আকোড়মূল অথবা কুড়চিমূল চাঁউলধোয়া জলের 
সহিত বাটিয়া সেবন করাইলে অভীসার ও গ্রাহণী রোগ 
নষ্ট তয়। মরিচ এক ভাগ, শু'ঠ ছুই ভাগ, কুড়চিহুলের 
ছাল চারি ভুগ একত্রে পেষণ করিয়া গুড় ও 'তক্রেক্র 
সহিত সেবন করাইলে গ্রন্নৈরোগের শান্তি হয়। “বল- 


১৫৪ য়ু্র্বদীর ধাত্রীবিদ্য)। 


শুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস মিলিত করিয়া ভুগ্ধ /০ 
এক পোয়া, /১ এক দের জলে পাক করিয়া দ্ুপ্ধ অব- 
শিষ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্কাথ বালককে পান 
করাইলে তিন দিবসের মধ্যে মাংস রক্তক্ষরণ সহিত 
প্রবল শ্রহণী নষ্ট হয়। ছাগছুগ্ধ ও জামছালের রস 
সমভাগে মিশ্রত করিয়া শিশুকে পান করাইলেও 
উপকার হয়। 

অজার্ণ ও উদরাময়রোগ গ্রস্ত বাসকদিগের পক্ষে গব্য 
দুগ্ধ পান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইহাতে আরও উদরের 
গীড়। বৃদ্ধি হর এবং ক্রিমিদোৰ জন্মে। স্তর ছাগ- 
দুপ্ধই তাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য । 
ড্দ্ধজাৰী ও দুগ্ধান্নজীবী শিশুদিগের অজীর্ণ ও উদরাময় 
হইলে লবঙ্গচতুঃসম, দাড়িম্বচতুঃসম, বাঁলকুটজাবলেহ 
ও বূলচাঙ্গেরা ঘ্ৃত প্রভৃতি উঘধ দ্বারা অতি স্ুন্দররূপ 
ফল পাওয়া যায়। কিন্তু অন্রজানী শিশুদিগের সম্বন্ধে 
রামবান রস ও মহাগন্ধক প্রভৃতি গঁষধই উত্কৃষ। 
ডুপ্ধজীবী শিশুদিগের ওষধগুলি প্রস্তুত করিবার নিয়ম 
এই টুল 

লবঙ্গচতুঃসম।-_জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার 
খই,এই দ্রব্যতুষ্টর উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে 
ছাকিরা লইবে। পরে ইহাদিগের সমুভাগ একত্রে 
নিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিবে। চিনি ও মধুর সহিন্ভ 
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এই চুর্ণের কিঞ্চিৎ বালককে অবলেহন করাইলে আমাতি- 
সার ও তজ্জনিত পেটের বেদনা নিবারিত ভয়। 

দাড়িম্বচতুঃসম উপরোক্ত বস্থচতুষ্টয় একটা 
কীচা দাডিম্বের মধাগত করিয়া! পুটপাকের বিধানানুস!রে 
পুট প্রদান করিবে । পরে চাগছুগ্ধ বা জলের সহিত পেষণ 
করিয়া অদ্দরতিমাত্রায় বট প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধজীবী 
শিশুর পক্ষে ইহার একটা করিয়া বটা এবং ছুগ্ষাননজীবী 
শিশুর বয়ঃক্রমানুসারে ২ হইতে ৪টী করিয়া বটী 
একবারে ব্যবস্থা করা বাইতে পারে । অনুপান চাগদুগ্ধ 
বা জল। বালকদিগের উদরাময়রোগে ইহা বিশেষ 
উপকারী । 

বালকুটজ।বলেহ।_কুট্িত কুড়চিমুলের ছাল ৮ 
তোলা পরিমাণে ওজন করিয়। /১ এক সের জলে পাক 
করিবে। চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইয়! 
পুনর্ববার চুললীর উপর স্থাপন করিবে এবং আতইচ, 
আকনাদি, জীরা, বেলশুঠ, আমেরকুই, শলুকা' ধাইফুল, 
মুখা; জায়ফল এই করখানি দ্রব্য চর্ণ কবিয়া এক একটা 
1০ চারি আনা ওজনে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পরে 
উত্তমরূপে আলোডন করিয়া সাবধানে রাখিয়া দিবে । 
যাহারা তীব্র পেটের বেদনায় একবারে অস্থির, হইয়া 
পড়ে এবং বাহ্যে বাইবাঁর সময় যাহাদের রক্তমিন্মিত 
মল বা শুদ্ধ রক্ত নির্গত হয়, তাহাদিগকে এই» ওধুধ 
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দুই বেলা অবলেহন করিতে দিলে শীঘ্ব উপকার হয়। 
ইহা বালকদিগের আমশুল ও রক্তত্রাবের মহৌষধ । 

বালচাঙ্গেরী ঘ্বত।--ঘবত /8 সের, আমরুলের রস 
/8 সের, ছাগছুগ্ধ /8 সের। কক্কার্থ কয়েতবেল, পিপল; 
মরিচ, শু, সৈন্ধব, বরাক্রান্তা, উৎপল, বালা, বেলশু$, 
ধাইফুল, মোচরস মিলিত /১ সের। এই দ্বত পান 
করিলে বালকের অতীসার এবং গ্রহণী প্রভৃতি প্রশমিত 
হয়। 


কাস। 


এই পাড়া শিশুদিগের পক্ষে বড়ই যন্ত্রণাদায়ক । 
প্রথমে সামান্য ভরের সহিত সদ্দি ও কাসি হইয়। পরে 
তাহা ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইয়া থাকে । কাসিবার সময় 
শিশুর মুখম গুল আরক্ত ও শরীর সম্মুখ দিকে বক্র হয়। 
কাহারও বা চক্ষুদ্ধয় জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া 
থাকে। শ্বাসগ্রহণকালে কট হইতে কুকুটধ্বনির 
ন্যায় শব্দ নির্গত হয়। শিশু স্তন্যপান করিতে পারে না। 

চিকিওসা ।--অচিরজাত শিশুর কফ নিবারণার্থ 
ঈষদুষঃ পলাগুরস বা তন্মধ্যে কিঞ্িৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়! 
সেবন করাইবে। চিতামুল, শুঠ, দস্তীমূল, গবাক্ষীমূল 
এক্াত্র চু করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করাইবে। 
ইহাতে বালকের শ্বাস, কাস ও হিক্ক। নিবারণ হয়। কুড়, 
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আতইচ, কাকড়াশৃ্গী, পিপুল ও ছুরালভা এই সমস্ত 
দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর 
পঞ্চবিধ কাস প্রশমিত হয়। জ্রের অত্যন্ত প্রকোপ 
থাকিলে পানের রসের সহিত শ্বচ্ছন্দ ভৈরব সেবন 
করাইবে । ক% হইতে অবিরত ঘড়ঘড়ি শব্দ নির্গত হইলে 
ক্ষণ্টকারী রস বা ক্কাখের সহিত অতি অল্প পরিমাণে 
মকরধ্বজচটা সেবন করাইবে। বৃহতী, কণ্টকারী, বাঁসক- 
ছাল ও কট্কী ইহাদের কাথে কিঞ্চিৎ ঘ্বতভর্জিত হিঙ্গ ও 
কপূর অপবা কেবল নিশাদল ১ রতি পরিমাণে প্রক্ষেপ 
দিয় পান করাইবে | জ্বর ন। থাকিলে দ্রাক্ষা, দুরালভা, 
হরীতকী ও পিপুলচূর্ণ,ঘ্বত ও মধুন সহিত সেবন করাইবে । 
ইহাতে কাস ও তমকম্সাস নিবাপি হয়। বুকে শ্লোক্ষা 
চাপা ধরিরা থাকিলে যখন টি”",স ফেলিতে অত্যন্ত 
কষ্ট হয় এবং পাঁজোরদ্য় আবরত আকরধিত হইতে 
থাকে, তখন ঈবদুষ্ণ খাসীর তৈল বুকে মর্দন করিলে 
সবিশেব উপকার হইত দেখা যর । প্রথমে কিঞিৎ 
হরিদ্রা জলে গুলিয়া পরে তনাধ্যে অল্প পক্মাণে চূর্ণ ও 
লবণ নিক্ষেপ করিে। ব.গ্রনের পাতিলে ইহাই জাল 
দিয়া শ়নের পূর্বে গরম গরম সেবন করিলে একদিনেই 
বিস্তর উপকার হয়। আবালবৃদ্ধ কলের পক্ষেই* ইহা 
নিতান্ত উপযেনগী। 
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শৈশব ধলুষ্টঙ্কার ॥ 


পীভিতাবস্থ।য় দেহ ধনুকাকাবে নমিত হয়, এই জন্য 
ইহাকে ধনুষ্ঙ্কার কহে। ইহা জদ্যপ্রাণনাশক । দেহ 
পশ্চান্ভাগে নমিত হইলে কাহাঁকেও বাঁটিতে দেখ! যায় 
না, সম্মুখ দিকে বক্র হইলে দুই একজন বাঁচিলেও 
বাচিতে পারে। পীড়া উপস্থিত হইলে বাতশ্রেক্সার 
অত্যন্ত গরকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পীড়ায় 
ঘন্রোদগম আরস্ত হইলে বোগীর স্ৃহ্যু ক্রমেই নিকটবত্তী 
হইতেছে, ইহা! স্থির জানিবে। পণ্ডিতগণ যে যে কারণে 
এই পীড়ার উৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই 
প্রকাশ করিতেছি । 

১। মন্মস্থানে আঘাত লাগিলে এই পীড়ার উৎ- 
পন্তি হইয়া থাকে । বালকদিগের অন্যান্য মন্মে আঘাত 
লাগা সম্ভবপর নহে। কেবল নাড়ীকাটাজন্যই তাহা 
দেব নাভিমন্্ নিপীডিত হইয়া থাকে । তাহাতেই 
এই সাংঘাতিক পীড়ার উৎপন্তি হর । ইহার বিশেষ 
বিবরণ পূর্বে বল! হইয়াছে। 

২। অতিরিক্ত শীতসেবার পর অধিক তাপ সংযোগ 
অথবা অতিশয় রুন্গম ক্রিয়ার পর অধিক শীত সেবন 
দ্বারাও পীড়ার উৎপত্তি হয় । ইহ! প্রসূতি বা ধাত্রীর 
র্দায় । 

৩1 প্রসূতি বা ধাত্রীর অন্যায় ব্যবহার দ্বারা গ্রহকুপিত 
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হইলেও বালকদিগের ধনুফটঙ্কার হইতে পারে । প্রথ- 
মোক্ত কারণে কেবল সদ্যোজাত সন্তানেরই এই গীড়। 
উপস্থিত হয়। ইহাতেই মেয়ে লোকেরা কহিঝা থাকে 
যে বালককে পেঁচায় পাইয়াছে।” এতন্তিন্ন অপর দুইন্টী 
কারণ হইতে গীড়া উপস্থিত হইালে বয়োপ্রা প্তাবস্থাতেও 
হইতে পারে। সদ্যোজাত সন্তানের এই পীড়া হইলে 
প্রীয়ই সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ হইতে পানে না। যে 
কোমল মাংসপিণ্ডে সামান্য অঙ্গুলীর আঘাতও সন্ত হয় 
না, তাহা! কেমন করিয়! এত যন্ত্রণা সা করিবে ? স্থৃতরাং 
ছুই একটী লক্ষণ প্রকাশ হইতে না হইতেই অমনি প্রাণ- 
বায়ু নিঃশেষ হইয়া যায়। তবে ভাগ্যক্রমে ছুই একজন 
কদাচিৎ কাঁচিয়া থাকে । 

চিকিতসা ।--এই পীড়ায় বিরেচক মধ দ্রাক্না অনেক 
সময় আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যাঁয়। দ্রগ্জের সহিত 
হরীতকীচুর্ণ বা এরগু তৈল সেবন করাইলে কৌোষ্ঠ পরি- 
ক্ষার হয়। এতত্িন্ন বিরেচন জন্য কোন তীক্ষ গুঘধ 
প্রয়োগ করা উচিত নহে। ওঁষধধ সেবনে অসমর্থ হইলে 
একটা পানের বৌটায় করিয়া ঘ্ৃষ্ট বকুল ফল বালকের 
গুহাদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দ্রিলে কোন্ঠ পরিষ্কার হয়। 
পৃষ্ঠবংশে শীতল জল দেচন অথবা ধুতুরার পত্র“ও বীজ 
একত্রে শীত্ল জলদ্ারা পেষণ করিয়া! সেই ্বানে প্রলেপ 
দিলে অনেক উপকার হয়। ধনুষঙ্কার রোগে, মহূুমাষ 
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তৈল মর্দন করা নিতীন্ত উপযোগী । গাঁজা ও অহি- 
ফেণের ধূম সর্বদা গায়ে লাগাইলে পীড়ার নিবৃত্তি হইতে 
পারে। পরিক্কত সরা বা ধুতুরামূলের রস অতি অল্প 
পরিমাণে মধ্যে মধ্যে সেবন করাইলে শীঘ্র উপকার হইতে 
দেখা যায । শোধিত ভাঙ্গ এই পীড়ার একটা মহৌষধ । 
বালকের বয়োক্রমানুসারে দুই হইতে তিন রতি পর্য্যস্ত 
এক একবার কিঞ্চি€ দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করিতে 
দেওয়া যায়। পান করিতে না পারিলে দুগ্ধ ও চিনির 
ব্যবস্থা, নতুবা কেবল জলের সহিত সেবন করিতে দেও- 
য়াই ভাল। অতি অল্প পরিমাণ দুগ্ধ বা জলের মধ্যে 
২৩ ফোটা করিয়া উগ্রারিষ্ট (গাঁজার অরিষ্ট ) সেবন 
করাইলে বিলক্ষণ উপকার হইয়া থাকে । এই সকল 
কার্্যদ্বারা বালকের জীবন রক্ষা পাইলে কয়েক দিন 
পর্যন্ত তাহাকে খুব সাবধানে রাখা কর্তব্য । এতত্িন্ন 
গ্রহশান্তির জন্য শান্ত্ানুযায়ী বিধিমতে গ্রহযাগ করাও 
একান্ত উচিত। এক্ষণে উগ্রারিষ্টসন্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
কহিতেছি। 

উগ্রারিষ্ট ।_-গীঁজাকে সংস্কতভাষায় উগ্রা কহে। 
তাই এতদ্বারা প্রস্তুতীকৃত তরল পানীয়কে উগ্রারিষ্ট 
কহা যাঁয়। এই অরিষ্ট প্রস্ত করিবার বিষয় কামাখ্য। 
তন্ত্র যে প্রকার বর্ণিত আছে, তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ 
করিতেছি। কীটবীজাদিরহিত উৎকৃষ্ট গীজার গত্র' 
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চর্ণ করিয়া ৩০ তোলা পরিমাণে ওজন করিয়া লইবে | 
পরে ২০ তোলা পরিদ্কত স্বরার সহিত তাহা ভিজা উন 
বাখিবে। জপ্তাভান্তে বারুণীযন্ত্রে স্তরা চ্যাইয়া গা 
করিয়া লইবে । ইহাকে গাজাব সার কহে। এই গাঁজার 
সার ১ পল, পরিদ্বত সুরা ২০ গল, গুড় ৬৬ তোলা, মধু 
৩৩ তোলা, একত্রে রুদ্ধভাণ্ডে কিছুদিন রাখিয়া দিবে। 
ইহাই ছাকিরা লইলেক্ তাহাকে উগ্রারিষ্ট কহে। ইঠা 
অতান্ত মাদক, আক্ষেপনিবারক এবং কামোদ্দীপক | 
ধনুষটঙ্কার প্রভৃতি রোগে শরীরের যে অপরিসীম সন্ত্রণ। 
উপস্থিত হইয়া থাকে, পুর্বেবোক্ত নিয়মে ইহা সেবন 
করিলে তাহ! শী নিবারিত হর। পুববকালে লম্পটগণ 
এই উঁধধ মীত্রাবিশেষে সেবন করির। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ 
করিতেন । 





শৈশব-সংগ্তাস | 

শরীরে অধিক পরিমাণে ছুষ্টরস সঞ্চিত হইলে বাঁত- 
পিভাঁদি দৌবত্রয় কুপিত হইয়। বালকদিগের বাক্য, দেহ 
ও মনের ক্রিয়। সকলকে নষ্ট করিয়া মুচ্ছণ উৎপাদন 
করে। পীড়া উপস্থিত হইলে বালক কাষ্ঠব€ নিক্ছিজ্ম ও 
স্বতবৎ পড়িয়া থাকে । এইরূপ অবস্থায় যাহাতে শীঘ 
শীস্ব চেতন লাভ হয়, তদ্রপ কোন কার্যের অনুষ্ঠান ৷ 
করিলে বালকের জীবনান্ত হইবার সম্ভাবনা! । 


১৬১ আযৃর্দেদীয় ধাত্রীবিদ্যা | 


চিকিওসা ।_-মুচ্ছিতা বস্থাষ উত্তপ্ত লৌহশলাকা দাবা 
কপালে ঈবৎ দাহ করিলে অথব। নখাভ্যান্তরে সুচীবিদ্ব 
করিয়া পীড়ন কবিলে উপকার হইতে পারে । তাহাতে 
অনিষ্ট হইবাঁব কোনও আশঙ্কা নাই । মুখম গুলে শীতল 
জলেব ছিটা ও মন্ত্রক শীতল জল সেচন কবিলেও মুচ্ছ? 
ভঙ্গ হয় । এই সকল কাঁধ্যদ।ব। মুচ্ছাভঙ্গ না হইলে 
পাড়া কখনও সহজ মনে কবিবে লা | নিশাদল ও কলি- 
ঢচণ একত্রে মর্দন ববিবা শিশুব নাসিকাৰ মধ্যে সংলগ্ন 
নবিযা রাখিলে সেই আপ্র।ণেও মৃচ্ছগ অপনীত হইতে 
সাবে। হস্ডপদে উঞ্জজল সেক কবিধা উপব হইতে 
শিন্মদিকে চুঁচিবা লইলে অনেক উপকব হয । রাঁইসর্ষপ 
৬ শু'ঠ একত্রে পেঘণ কবিবা উঞ্জলে গুলিযা লইবে। 
তাহাই বস্ত্রখণ্ডে লিপ্ত কবিরা গ্রাবাদেশে কিছুকাল বসা" 
ইঘা বাঁখিবে এবং ভন্তপদে অগ্সিব তাপ দিনে । তাত্রভস্ম, 
বেণাৰমূল এবং নাগেশ্বব অদ্দবতি কবিধা একত্রে শীতল 
গালেব সহিত সেবন করাইলে শীঘ্র মুচ্ছ। ভঙ্গ হয। 
খচ্ছণভঙ্গ হইলে রসছুর্ণ, এবগুতৈল অথবা অন্তর কোন 
পছুবিরেচক ওঁষধ গ্রযোগ কবিয়া শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কাৰ 
কবিতে। মধুব সহিত বিডঙ্ঈছুর্ণ সেবন করাইলে উপকাব 
ভিন্ন সপকাবেব সন্তাবন| নাই । বচচুর্ণ ও মধুব সহিত 
কিঞ্চিৎ রসসিন্দুব সেবন করাইলে অতি তাশ্র্ধ্যরূপে 
পীড়ার উপশম হইতে দেখা যাঁয়। পীড়িতাবস্থায় শিশুকে 


অষ্টম অধ্যায় । ১৬৩ 


অশুদ্ধ স্তন্যপান কবিতে দেওয়া উচিত নহে । তাহাতে 
পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে । শিশুকে স্তন্যপান করাইতে 
হইলে প্রথমে স্তন্য-দায়িনীর স্তনছুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া 
দেখিবে। মুচ্ছিতাবস্থায় কাহাবণ কাহাবও ধনুষ্টঙ্কারের 
লক্ষণ প্রকাশ পাইযা খাকে। তাহাহইলে শিশুকে শীঘ্র 
বিরেচক ওুঁধধ সেবন করাহবে। যদি শিশু ওবধ সেবন 
করিতে না পারে, তাহাহইলে কোন তীক্ষ বিরেচক ওুঁষধধ 
তাহার জিহ্বাব মাখাইয় দিবে। অগবা গুহ্যদ্বারে গীচ 
কারী দিয়া ওধধ ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে । আৰ 
তাহাব উদবে এবগুতৈল মর্দন করিবে । এই সকল 
কাধ্যদ্বারা বিবেচন হইলে পীড়ার হ্রাস হইয়া থাঁকে। 
পরিশেষে রোগীকে গরম জলে সান করাইয়া সমস্ত 
শরীরে কুন্দপ্রসারিনীতৈল বা মাযতৈল মর্দন করিতে 
দ্রিবে। 


আন্নপ্রাখন বিবি । 


শিশু ষষ্ঠমীসে পদার্পণ করিলেই তাহার অন্গতপ্রাশ- 
নের কাল উপস্থিত হর। ইহাঁব পুর্বেব অঙ্গপ্রাশন 
দেওয়। উচিত নহে। কেননা যষ্ঠমাসেব পূর্বে ব্রালকেবা 
কঠিন বন্য চর্ব্বণ করিতে পারে না, স্্তবাং তাহা' পুরি- 
পাঁকও হয় না। সেই সময় তরল বস্তই তাঠাদিহগর 


১৩৪ আ'ঘুেদীয় ধাত্রীবিদ্য। | 


পক্ষে একমাত্র উপযোগী । অধিকন্তু স্তনছু্ধ এবং 
গব্যছুদ্ধে পুষ্টিকারক পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে 
বলিয়া -তাহাতে শীস্র শীপ্র বালকের শরীর পরিপুষ্ট 
হইয়। থাকে । কিন্তু দন্তোদ্গমের কাল উপস্থিত হইলে 
যখন বালক একটু একটু করিয়। চর্ববণ করিতে পারে, 
তখনই তাহার অন্নারন্ত হওয়া উচিত। নতুবা দস্তোন্তে 
দিক পীড়া! হইবার নিতান্ত সম্ভাদ্না। দন্তোদগমের 
কাল উপস্থিত হইলেও যাভাদের অন্নারন্ত না হয়, তাহা- 
দের নিশ্চয় এ পাড়া হইয়। থাকে । এ পীড়ার কথ! 
পরে বিশেষ করিয়া কহিব। আবার সপ্তম মাস এবং 
নবম মাসেও অন্নপ্রাশন দেওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু 
নবম মাস অতীত হইলে আর অন্নপ্রাশন দেওয়ার রীতি 
নাই । তখন উহা! না দিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে বে পর্য্যস্ত অঙ্গ সঞ্চালন 
করিয়া বা অন্য কোন প্রকারে মনোগতভাব প্রকাশ 
করিতে না পারে, ষে পধ্যন্ত তাহাকে অন্যের তক্ভাবধানেই 
থাকিতে হয়, সে পধ্যন্ত তাহার পদে পদে বিপদ ঘটিবার 
সম্ভাবনা । নানাপ্রকার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকি- 
লেও যখন বালক ৬৭ মাস বা ৯ মাস কাল নিরাপদে 
অতিবাহিত করে, তখন হিন্দুমাত্রেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
এবং সন্তানের ভাবী মঙ্গলের জন্য আত্মারূপী পরমাত্ীয়, 
দেবদেবীগণের অর্চনা করিয়া থাকেন। এইজন্যই 
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হিন্দুগণ সন্তানাদির অন্নপ্রাশনকে একটী মঙ্গলজনক 
আনন্দের ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। আবার এই 
উপলক্ষে হিন্দুগণ পুর্ববপুরুষদিগের তৃপ্তির জন্য তীহা- 
দিগের শ্রাদ্ধাদিও করিয়া থাকেন। ইহা! নিতান্ত অযৌ- 
ক্তিক নয় । আত্মা অবিনাশী, কিছুতেই তাহার ধ্বংস 
*নাই। কেবল কর্মমজন্য মধ্যে মধ্যে শরীরাস্তর পরিগ্রহ 
করিয়া থাকে । “যে পিতৃপুরুষগণের অনুগ্রহে সংসারে 
জন্মগ্রহণ করিয়া নিরাপদে অপত্যমুখ দর্শন করা যায়, 
সেই পিতৃপুরুষগণের আত্মামৃত্যুর পর যে স্থানে যে 
ভাবেই অবস্থিতি করুন না কেন, সেই স্থানে সেই ভাবে 
থাকিয়াই সন্তানের মঙ্গল বিধান করিবেন, এইটা মনে 
করিয়াই হিন্দ্ুগণ অন্নপ্র।শনের সময় বৃদ্ধিত্রাদ্ধ করিয়া 
থাকেন। ইহা না করিলেই বরং সন্তানের অমঙ্গল 
হইতে পারে। 


দস্তোছেদিক পীডা। 


দত উঠিবার সময় বালকগণ ভূর, উদরাময়, কাস, 
বমি, আক্ষেপক, শিরোবেদনা ও নেত্ররোগ প্রভৃতি 
পীড়াস্ন আক্রান্ত হইয়া থাকে । কেনই বা এই সকল 
উপদ্রব উপস্থিত হইয়া! সহসা শিশুদিগকে বন্ত্রণা গাদান 
করিয়া থাকে, তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় কৰা বউ 


১৬৬ আঁঘুর্কেদীয় ধাত্রীবিদ্যা। 


সহজ নহে। তবে মোটামোটি এইমাত্র বলিলেই 
যথেষ্ট যে মাংস-রাশি ভেদ করিয়া দন্ত বাহির হইবার 
সময় প্রথমতঃ সেই স্থানে বেদনা হয় বা উক্ত স্থান 
অবিরত চুলকাইতে থাকে! সেই সময় আবার বাল- 
কের অঙ্গসঞ্চালন করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; সুতরাং 
শিশু হামাগুড়ি দিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানেও, 
যাইতে পারে। চুলকানি নিবারণের জন্য হাতের কাছে 
যাহা পাওয়া যায়, বালক তাহাই মুখের মধ্যে দিয়া 
অবিরত চিবাইতে থাকে । এইবূপে কটু কষায়ণ কত 
বন্তই যে শিশুর উদরস্থ হয়, তাহা সন্তান-রক্ষঘিত্রী ভিন্ন 
আর কেহই সম্যক জানিতে পারে না। এইজন্যই 
প্রথমতঃ উদরাময় হইয়া পরে অন্যান্য উপদ্রব সমূহ 
উপস্থিত হইয়া খাকে। দস্তোপ্ডেদিক পীড়ায় বিশেষ 
কোন চিকিসার প্রয়োজন হয় না। দন্ত উদগত 
হইলে আপনা হইতেই উহ। উপশমিত হইয়া থাকে । 
অথবা! একটা ধান দ্বারা দন্তনালী ছিড়িয়া দস্তোপ্তেদের 
সহায়তা! করিয়! দিলেও উপকার হইয়! থাকে । ধাঁহারা 
ধান দ্বারা দস্তনালী ছিড়িয়া দিতে বা শত্ত্র প্রয়োগ 
করিতে কুম্ঠিত, তাহাদের পক্ষে নিদ্নলিখিত ওধধগুলি 
প্রয়োগ করাই ভাল। 

'ধইফুল ও পিপুলচুর্ণ একত্রে মধুর দহিত মিশ্রিত 
কুরিয্ব' দন্তনালী ঘর্ষণ করিলে অথবা কেবল আমলকীর 
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রস ঘর্ষণেও শীঘ্র শীঘ্ দন্তোদগত হইয়া থাকে । যদি 
আপন হইতে পীড়ার উপশম না হয়, এবং অনবধীনতা- 
বশতঃ গ্রতীকারেরও কোন উপায় চেষ্টা করা না যাঁয়, 
অথচ ক্রমেই বালক নিতান্ত জীর্ণ শীণ হইয়া একবারে 
অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন দন্তোস্তেদগদাস্তক বটা, 
,কুমারকল্যাণ ঘৃত এবং পিপ্লল্যাদি ঘ্ৃত প্রভৃতি ওষধ 
বিবেচনাপূর্ববক প্রয়োগ করা উচিত। 

দন্তোত্তেদগদান্তক বটা।__ ইহার একটী করিয়া 
বটা জলে ঘষিয়' দন্তস্থানে লাগাইয়া দিলে শীঘ্র দস্তো- 
দগত হয়। দিনের মধ্যে ৩1৪ বার দেওয়া আবশ্যক । 
জর, আক্ষেপ, অতিসার প্রভৃতি যন্ত্রণাদাক উপদ্রৰ 
সমূহ নিবারণের জন্য এক বেলা বা প্রয়োজন হইলে 
দুই বেলা মধু অথব। স্তন-ছুগ্ধের সহিত এক একটা 
বটা সেবন করিতে দিবে । এইরূপে ৩।৪ দিনের মধ্যেই 
সমুদায় পীড়! উপূশমিত হয়। এই ওঁষধ প্রস্তত 
করিতে হইলে পিপুল, পিপুলগুল, চই, চিতামূল, শু", 
বনযমানী, যমানী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, দেবদারু, দ!রুহরিদ্রা, 
বিড়ঙ্গ, এলাইচ, নগেশ্বর, মুগা, শটা, কীকড়াশঙগী, 
বিটলবণ, এই ১৮ খানি দ্রব্য উত্তমরূপে চর্ণ করিয়া 
সমানভাগে খলের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং অভ্র, 
শঙ্খতন্ম, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই ভ্রব্যচতৃষ্ীয়ও 
পূর্ব্বোক্তভাগে উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া কইবে। 


১৬৮ অ।মুন্বেদায় ধাত্রাবদ্যা। 


পরে জল দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণ 
এক একটী বটা বাঁধিয়া সাবধানে রাখিতে দিবে । 

কুমারকল্যাণ ঘ্বত।_-্ৃত /8 সের । কক্কার্থ দ্রাক্ষা 
চিনি, ওঠ, জীবস্তা, জীবক, বেড়েলা, শটী, ছুরালভা, 
বেলশু'ঠ, দাঁড়িম ফলের ছাল, তুলসী, শালপাণি, মুখা, 
কুড়, ছোটএল।ইচ, গজপিপ্ললা প্রত্যেকে ২ তোলা। 
ক্কাথার্থ কণ্টকারা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের 
এবং গব্যদুপ্ধ ৬ সের। যথাবিধি পাক সমাধা কবিয়। 
সকাল বেলা সেবন ব্যবস্থা করিবে । ইহাদ্ার। দক্তত্তেদ- 
জনিত পাড়া ও অন্যান্য বহুবিধ পীড়া! উপশমিত হয়। 
আরও এতদ্দাবা বালকদিগের দ্েহপুষ্টি ও বলবৃদ্ধি 
হইয়া থাকে । 

পিগ্পজ্যাদি ঘৃত।-ঘ্বন 48 সের। কক্ক্থ পিপুল, 
ধাইফুল, আমলা, কেশুন, বচ, ঘূর্ববামূল, গুলক্চ, 
আকা্ধি, কট্কী, আতইচ, মুখ।) মেদ, মহাখেদ, জাবক, 
খষভক, কাকলী, ক্র 'বক।কোণা, খদ্ধি, বুদ্ধি, ত।বন্তী ও 
বষ্টিমধূ মিলিত /১ সের। যথাবিধি পাক সনাধা করিরা 
ঈষদু্চ হুদ্ধেব সহিত সেবন ব্যবস্থা করিবে । অন্নারন্তের 
পূর্বে অদ্ধ আনা হইতে এক আনা মাত্রায় সেবন 
করিতে দিলে। ভদুদ্ধ বয়সে %০ স্বানা মাত্রায় সেবন 
করা যাইতে পাবে। দক্তেদ্গমের উপক্রম হইলে 
যাঁদ এই ওঁধধ সেবন করান যায়, তাহা হইলে আর 
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দস্তোদ্গমকালীন পীড়াসমুহের উত্পভি হয ন| এবং 
পীড়া উৎপন্ন হইলেও এতদ্দার! তাহা উপশমিত হইয়! 
থাকে। 


পাবিশভিক । 

একটী সন্তান স্তন্য পবিতাগ না করিতেই যদ্দি 
জননী পুনর্ববার গভধতী হয়, তনে সেই স্তন্ট পান 
করিয়া সন্ভ।ন ক্রমে ক্রমে অগ্নিমান্দা, অরুচি, কাঁস, 
বমি, তন্দ্র| ও উদ্রস্থলতা প্রভৃতি উপদ্রব দ্বারা 
আক্রান্ত হইয়া থাকে । আবাব কেহ কেভ বলেন, স্তন- 
দ্ধের অপ্রাপ্তি হইলেও এ সকল পাঁডা! উপস্থিত হইতে 
পারে। এই পীড়াকে পাবিগভিক কহে । কিন্তু মেয়ে- 
লোকের! সধারণতহ ইহাকে এড়ে লাগ! কহিয়া 
গাকে। 

চিকিৎসা ।_-এই পীড়ায় যতপ্রাকাব উপদ্রবই হউক 
না কেন, তৎসমুদায়ের চিকিৎসা কবিতে হইলে পরি 
পাকশন্তির উপর সবিশেষ দৃষ্টি বাখিতে হইবে 
গর্ভবতী জননীর স্নছুপ্ধ পান কবিতে না দেওধা, 
ভাল । তআগ্নিমান্যাধিকারোক্ত বিধানানুসাবে ইহা 
চিকিওসা করা,বিধের। নিন্সে কযেকটা ওধধেধ ক! 
উল্লেখ করা যাইতেছে। 


১৭০ আয়র্দেদীয় ধাত্রীবিদ্য। 


কুমীরকলাযাঁণ রস।--যে পরিমীণ ওষধ প্রস্তত 
করিতে হইবে, তাহার একটা! ভাগ স্থির করিয়া প্রথমতঃ 
কিঞ্চিৎ রসসিন্দুর ওজন করিয়া লইবে। রসসিন্দুর 
খানি উত্তমরূপে চূর্ণ কবিয়া তাহার সহিত যথারীতি 
শোধিত ও ম।রিত মুক্তা, স্বর্ণ, অভ্র, লৌভ ও স্বর্ণমাক্ষিক 
মিশ্রিত করিয়। লইবে । মুক্তাদি দ্রব্য গুলির প্রত্যেকটাই, 
রসসিন্দুরের সমান হওয়া আবশ্যক । পরে উপযুন্ত 
পরিমাণে ঘ্বৃতকুমারীর রসের সহিত উত্তমরূপে মাভিয়। 
মুগের ন্যায় এক একটা বটা প্রস্তুত করিবে । বালকের 
বয়স ও রোগের অবস্থা বিবেচন। করিয়া এক ক 
অদ্ধবটা করিয়া এক একবার প্রয়োগ করিবে । অনুপান 
দুগ্ধ ও চিনি । ইহা সেবন করাইলে শিশুর জর, শ্বাস, 
বমন, কামলা, অতাসার, কৃশত। ও অগ্নিবিকৃতি প্রভৃতি 
পারিগর্ডিক সমুদায় উপদ্রব দূরীভূত হয়। 

অরবিন্দাসব ।--পন্ম, বেণারমূল, গান্তারীফল, 
নীলোতুপল, মঞ্তিষ্ঠা, বেড়েলা, জটামাংসী, মুখা, অনন্ত- 
মূল, হরীতকী, বেড়া, বচ, আমলা, শটা, শ্যামালতা, 
নীলমূল, পটোলপত্র, ক্ষেতর্পাপড়া, অজ্জুনছাল, মৌলফল 
ষষ্টিমধু, মুরামাংসী প্রত্যেক ১ পল, ত্রাক্ষা ২০ পল, 
ধাইফুল ১৬ পল। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পরিষ্কার 
করিয়া চণণ করিয়া লইবে। চূর্ণগুলি কাপড়ে ছাকিয়া 
লইবার গ্রয়োজন নাই । প্রথমতঃ এই সকল দ্রব্য কোন 
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ম্বৎপীত্রে নিক্ষেপ করিয়া তন্মধ্যে চিনি ১২, সের, মধু 
৬০ সের এবং জল ১২৮ সের প্রদান করিবে । পবি- 
শেষে পাত্রটী বেশ করিরা ঢাকিয়া দিয়া এক মাস 
কাল সেইন্ধূপ অবস্থায় রাখিরা দিবে । মাসীন্তে কল্গুলি 
চাকিয়। ফেলিলেই আসব প্রস্তুত হইবে । এই ঁষধ সেবন 
করিতে কিছুমাত্র কষ্ট নাই। ইহা বালকদিগের পক্ষে 
নিতান্ত উপযোগী । ,এক বশসরের শিশুর পক্ষে অর্ধ 
ছটাক, দুই বসরের বালকের পক্ষে এক ছটাক মাত্রা 
দিনের মধ্যে ২৩ বার করিয়া সেবন করিতে দিবে। 
ইহাতে এ'ড়ে লাগা ও গ্রহদোষ প্রভৃতি দূরাভূত হয়। 
পরন্থব এতদ্বারা বালকের বল, পুষ্টি, অগ্নি ও আধযু বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে । 

শিবামোদক ।-_হরীতকী, ভূইি আমলা, মুর্বাঁমূল, 
শুলফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আলকুশিবীজ, বেড়েলা, 
বেলশুঠ, লবঙ্গ, শতঘূলী, মুবামাংসী, মৌরী, জটামাংসী, 
ভূমিকুক্বাপ্ড, শু ঠ, অনন্তদুল, আমলা, শ্যামালতা, বামুন- 
হাটা, গজপিপুল, পিপুল, গুড়হক্‌, তেজপত্রে, এলাইচ, 
নাগেশ্বর, মেখী, হালিম, কালীজীরা, যমানী, শ্বেতচন্দন, 
রক্তচন্দন, তালমুলী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুরবীজ, প্রত্যেক 
সমভাগ, সর্বসমান দ্রাক্ষা এবং দ্রাক্ষার সমান চিনি। 
যথারীতি পাক* সমাধা করিয়া শীতল হইলে উপযুক্ত 
পরিমাণে মধু মিশাইয়া লইবে । প্রত্যহ প্রাতঃকালেচছুর্থের 


১৭৪ আমুর্ষেদীয় ধাত্রীবিদ্যা। 


সহিত এক মাষা মাত্রায় সেবনীয়। ইহা বালকদিগের 
সর্বববোগনাশক, ও পুষ্টিকর, বলকারক, অগ্রিবৃদ্ধিকারক, 
মেধাজনক, আয়ুষ্য ও গ্রহদোষনিবারক | 





পরিশিফটধ্যাঁয়। 
কি 

লোকমুখে শুনিতে পাই, বাল্য-বিবাহই, নাকি সকল 
প্রকার অনর্থের মূল । তাহাতেই নাকি ভারতের অধঃ- 
পতন হইতেছে। তজ্জন্ভাই নাকি ভারতবাসা দিন দিন 
দুর্বল ও ক্ষীণ-মস্তিকষ হইতেছেন। অল্লায়ু হইরারও 
নাকি তাহাই একমাত্র কারণ। কিন্থু এই সকল কথা 
কোন আমর্বেবদাচাধ্য পণ্ডিতের মুখে বা বৈদেশিক 
মতাবলম্বী দেশীয় ডাক্তাবের মুখে শুনিতে পাই 
না। বোধ ভয, শাবীব-বিচ্ঞানে তাহাদের কথঞ্চি 
অধিকার আছে বলিয়া ভাভারা কখনও এইরূপ কথা 
বলেন না। এম্‌, এ, বি, এ, উপাধিপারী কতিপয় বাবুই 
কেবল এই আন্দোলনে সর্বদা বিবৃত থাকেন । বর্তমান 
এম্‌, এ, ও বি, এ, ক্লাসে কতদূর পথ্যন্ত শারীরতন্বের 
পব্যালোচন। হয়, তাহা বলিতে পারি না, অথবা বিদ্যা 
লয় পরিত্যাগ করিরাই যে বাবুগণ কতদুর পধ্যন্ত দেহ- 
তক্ের সমালোচনা করেন, তাহাও কিছুমাত্র অবগত 
নহি। শারীর-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করাই ধীহাদের একমীত্র 
কর্তব্য, শরীর-তব্বে বিজ্ঞতা লাভ করিতে না পার্যরলে 
ধাহাদের কিছুই নির্বাহ হয় না, তাহারাই যখন 'এবিষয় 
দ্বিরুক্তি করেন না, তখন সংসারতন্বানভিজ্ঞ বিদ্যুলফ়ের 
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চাত্রদিগের পক্ষে কি ইহা অনধিকারচচ্চা নয়? তবে 
পরছুঃখকাতরতা জন্য, পরের দুঃখ দেশের দুরবস্থা 
বিমোচনের জন্য, দেশময় সকলকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ 
করিবার জন্যই যদি তাহারা এরূপ করেন বলা যায়, 
তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভবে? ধাহারা আত্মীয় 
স্বজনের ছুঃখে কাতর নহেন, পিতামাতার দুঃখ মোচন-__. 
তাহাদের সহিত একত্রে বাস করিতে ধাহারা সম্পূর্ণ 
অক্ষম, তাহারা আবার কেমন করিয়া জগতের ছুঃখ- 
মোচন করিবেন ? জগতের সহিত একতাবদ্ধ হইবেন ? 
একথা যিনি বিশ্বাস করেন, তাহাকেও পাগল ভিন্ন আর 
1কছুই বলা যায় না। আজ কাল আবার একদল 
ফটিকচাদ বাবু হইয়াছেন, তাহাদিগের অসাধারণ বিদ্যা, 
বুদ্ধি ও কাধ্যকারিতার কথা শুনিলে একবারে কানে 
ভাত দিতে হয়। বাবুদিগের বসতবাটাতে ঘর থাকুক, 
মার নাই থাকুক, পিতামাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গ ভিক্ষা 
বা উপবাসের সাহায্যে যে প্রকারেই কালক্ষেপ করুন 
না কেন তগুপ্রতি তাহাদের কিছুমাত্র ভ্রন্ষেপ লাই, 
কিন্তু নিজের গ্রাসাচ্ছাদনটা খুব ভাল হওয়া চাই। 
আর পরের ঘরে বিধবা বালিকা! বা যুবতী দেখিলে অমনি 
“ব্রর্মা। কৃপাহি কেবলম্” বলির দর দর ধারায় অবিরত 
অশ্রপাত কবিতে থাকেন। কবে ব্রন্মের, কৃপা হইবে, 
কন্তদিনে দেশের দুরবস্থা ঘুচিবে ইত্যাদি বলিয়া অব- 
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শেষে ঝল্য-বিবাহই যে সকল দৌষের মুল, ইহাই স্থির 
করিয়া সেই পতি-বিয়োগ-বিধুর। সরলা কুলবালাকে অন্ধ- 
কার হইতে আলোকে লইয়া যাইতে প্রাণপণে চেষ্টা 
করিয়া থাকেন! এই সকল বাবুদিগের মধ্যে অনেকেই 
যে ইংরাজীভাষায় বিলক্ষণ পারদশী, তাহা নয় । প্রবে- 
শিকা পব্যন্তও কেহ অধ্যয়ন করিয়।ছেন কি না সন্দেহ। 
কেহ কেহবা বঙ্গবিদ্যালয়েও প্রবেশ করেন নাই ॥ তীহা- 
রাই আবার লন্ব! লশ্বা বক্তৃতাদ্ধাবা আকাশ পাতাল 
কাপাইয়া ভুলেন। কিন্তু বক্তৃতাগুলি প্রায়ই বাল্যবিবা- 
হের বিরুদ্ধে হইয়া থাকে । কোথায় কোন্‌ অন্তঃপুরে 
কোন্‌ বালিকা মনমত বর না পাইয়! চারিদিক্‌ শূন্য দেখি- 
তেছে, কোথায় কোন্‌ যুবতা বৈধব্যযন্ত্রণায় অবিরত ছট, 
ফট, করিতেছে--একাদশীর করালগ্রাসে হিরণ্য় দেহ 
অঙ্গারময় করিতেছে, কে কোথায় কতটা জগ-হত্য 
করিয়া দিন দিন পাপ-পঙ্কে লিপ্ত হইতেছে, দিবানিশি 
এই ভাবনাতেই বাবুবা কেবল ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে- 
ছেন। এদিকে যে নিজের অন্তঃপুরে নিত্য নুতন কত 
প্রকার অতান্ুত কাগুকারখানা হইয়া যাইতেছে, নিজের 
পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, জীর্ণদেহে ক্ষীণস্বরে অনুগ্রহ 
প্রার্থনা করিতেছেন, তত্প্রতি বাবৃদিগের কিছুমান্র দৃষ্ি- 
পাত নাই ।, ভাল, নবাশিক্ষিত ফটিকাদ 'বাবুগণ ! 
'এস্থলে আপনাদিগকে একটা কথা জিজ্ঞাস! করি; জগ্জতে 
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সকলেই যদি স্বাথত্যাগ কবিয়া কেবলমাত্র পরার্থের 
জন্যই ব্যস্ত হয, পবেব ইস্টচিন্তাউ যদি সকলের একমাত্র 
জীবনের সাব হয়, তবে সেই অর্থ__ সেই ইষ্টলাভ কবি- 
বার লোক কোথায় পাওয়া! যাইবে £ জগদম্বার রাজো 
তদ্রপ কোন প্রাণাত এপব)ন্তও ষ্টি হয় নাই ! নিরাপদে 
ংসার-যাত্রা নির্ববা৬ কবিতে হইলে সকলেই যদি পর- 
স্পর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি বাখে, তবেই জগতেব মহান্‌ উপ- 
কার সাধিত হইতে পাবে। আাব সংসাব-ত্যাগীব পক্ষে 
স্বতন্ত্র কথা। সংসাবে সকলেই কম্মফল ভোগ করে। 
কশ্মাবসাঁন না হইলে কাহাবও নিস্তাব নাই। আপনার! 
চেষ্টা করিয়া কাহাকে সুখে রাখিবেন ? আপনারা 
যাহাকে স্থখ মনে করেন, হয়ত অন্যের পক্ষে তাহ! প্রকৃত 
সুখ নাও হইতে পাবে। হয়ত তাহাই তাহার অধঃপত- 
নের সোপান । তবে কেন সেই সোপান উদঘাটন করিয়া 
দেন? এই যে €কান্‌ যুবতী কোথায় কতটা উপপতি 
করিল-_কোন্‌ অন্তঃপুরে কে কতটা জ্রণ-হত্যা করিল, 
ইত্যাদি বলিয়া বাল্যবিবাহকেই সকল দোষের নিদান 
মনে করিতেছেন, এবং সেই ভাবনাতেই দিন দিন এক- 
বারে অস্থিচন্ধমরসার হইতেছেন, এদিকে যে আপনাদের 
দেহার্ভঃপুবমধো মনরূপিণী পবমা রূপবতী কামিনী কাম- 
ক্রোধার্দি উপপরতিব সহিত প্রসক্তি স্থাপন রুরিয়া নিত্য 
নৃতল্ন কতই ভ্রণ-হতা। করিতেছে, আপনার পরম মিত্র 
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প্রাণ/পানাদির সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিতেছে. তাহা কি 
একবার ভাবিয়। দেখিতে দোষ আছে ? আর স্ত্রীশিক্ষা__ 
বাবুদিগের এই অস্ভুত স্ত্রীশিক্ষার কথ! মনে হইলে অন্তঃ- 
করণ আরও বিষাদে পূর্ণ হয়। শিক্ষা বলিলে কি কেবল 
লেখা পড়াই বুঝিতে হয় ? লেখা পড়ার সহিত তাহার 
সংঅব থাকিতে পারে, কিন্তু দিবারাত্র লেখাপড়া করিলে 
প্রকৃত শিক্ষার কিছুই হয় না। রাতিমত শিক্ষিত! হইতে 
হইলে অনেক দেখিতে হয়) অনেক শুনিতে হয়, বহুকাল 
পর্যান্ত সংসারের নিয়মাদি পষাবেক্ষণ করিতে হয়। এই 
রূপ নিয়মে পূর্বতন হিন্দুগণ স্ত্রালে।কদিগকে শিক্ষাদান 
করিতেন, তাই তীহারা লেখাপড়া না শিখিয়ীও শিক্ষিতা 
হইতে পারিতেন। পূুর্বকালে সকলের সংস।রই স্বখের 
ছিল। পরিবারের মধ্যে কাহারও অন্তরে হিংসাদ্েষের 
লেশমাত্র লক্ষিত হইত না। দর়াদাক্ষিণ্য সহিষুতাগ্ডণে 
অবলামাত্রেই সমলঙ্কতা চিলেন। তাহারা যথানিয়মে 
স্থশৃঙ্খলতাঁর সহিত গৃহকাধ্যাদি নির্ববাহ করিতেন, তাই 
তাহারা গৃহলক্ষবী বলির খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 
আজকাল যে প্রকার নিয়মে স্ত্রালোকদিগকে শিক্ষা 
দেওয়। হইয়। থাকে, তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকারের 
জন্তাবন। কিছুতেই নাই । এইরূপ শিক্ষায় কেব অসৎ 
প্রবৃত্তিরই উুত্তজন। করিয়া দেওয়া হয় ॥ বালিকাকাল, 
'হইতে গ্নিয়ত যথেচ্ছা গমনাগমন, যথেচ্ছাভাবে 'সকালের 
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সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে করিতে কাহারও চরিব্র- 
দোষ না হইয়া যায় না। তাহাতে আবার লেখাপড়। 
শিখাইলে আরও সোনার উপর মিনার কাজ করির। 
দেওয়া হয়। কিন্তু প্রভেদের মধো এই যে আমরা 
যাহাকে অসত্প্রবৃত্তি বলি, আমরা যাহাঁকে চরিত্র-দোষ 
না বলিয়া থাকিতে পারি না, বন্তমান যুবকগণ নব্য সভ্যা-. 
ভার অনুরোধে তাহাকেই কিন্তু সচ্চরিত্রতার আদর্শ 
বলিয়া মনে করেন। আমাদের পক্ষে যাহ! নিতান্ত 
ঘুণিত-_ছুরপনেয় কলঙ্ক, তাহাই তাহাদের নিকট মঙ্গল- 
দাঁযিনী মহতী কীর্তি । এ দুঃখের কথ! বলিবার আর 
স্থান কোথায় ? একবার নিরপেক্ষভাবে চক্ষুকুন্মীলন 
পূর্ববক বণ্তমান হিন্দুমহিলামগুলে দৃষ্টি বিক্ষেপ করিলে 
সকলেই বিলক্ষণ জানিতে পারেন যে অশিক্ষিতা রমণী- 
দিগের মধ্যে বা কতদূর পব্যন্ত শাস্তি ও সতীত্ব বিরাজ 
করিতেছে এবং শিক্ষিতা মহিলা সমাজেইবা কি পধ্যন্ত 
ব্যভিচারদোষ ও বীভগুস কাণ্ড উপস্থিত হইতেছে। 
কিন্তু নব্য বাঁবুগণ তাহা প্রীণান্তেও স্বীকার করিবেন না! 
যাহাহউক, আমার বিবেচনায় ষতই দেশমধ্যে বিলাতী- 
ভাবে জ্ত্রীশিক্ষার প্রচার হইবে, ততই ভারতবাসী দিন 
দিন অল্লায়ু ও হীনবীধ্য হইয়া পড়িবেন। দারিপ্র্য-ছুঃখ 
বৃদ্ধিরও ইহাই 'একমাত্র কারণ। পূর্ববকালে জ্্রীলৌক- 
গণ ধ্নজ নিজ অন্তুঃপুরে লেখাপড়া শিক্ষা করিতৈন কি' 
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না, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু 
নীতি বিষয়ে সকলেই অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন । যথা" 
সময়ে সন্ভান-পালন ও গৃহকায্যাদি নির্ববাহ করিয়া পরি- 
বারস্থ দশজনের মন যোগাইয়! চলিতে জগতে হিন্দুমহিল। 
ভিন্ন আর কোন্‌ জাতি শিক্ষা করিয়াছিল? তীহারা 
,ধশ্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সর্বদা কেবল সংসার- 
চিন্তাতেই লিপ্ত থাকিতেন, তাই ভাহ'দের চিন্তবুত্তিও 
কখনও কুপথে অগ্রসর হইতে পারিত ন|। কিন্তু বর্ত- 
মান সময়ে বালিকাবস্থ|! হইতেই প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে 
মধ্যায়ন করায় কেহই আর পূর্বের ম্যায় গৃহকাধ্য ও 
নীতিবিষয়ে সম্যক উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। 
অধিকন্তু আবার বরঃপ্রাপ্ত হইলে সকলেই কেবল নাটক, 
উপন্যাস লইয়াই দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন । ইহাতে 
কখনই কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা না হইয়া যাঁয় না। সেই 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাও অধিক কঠিন নহে । লেখা পড়া 
শিক্ষা করায় সহজেই মনোগত ভাৰ অন্যের নিকট প্রকাশ 
করিতে পারা বায় । এই সকল কারণেই বর্তমান মহিলা- 
মগ্ডলে ব্যভিচারদোষ দ্বিন দিন প্রবল হইতেছে । কিন্তু 
কুলাঙ্গার পুরুষগণ আর তত্প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। 
কেবল অশিক্ষিতা স্্রীলোকদিগের মধ্যে যে দুই এক জনের 
চরিত্রদোষ তন্বছে, তাহাই সর্ববদ! কীর্তন করিয়। থাকেন । 
'আবার লেখা পড়ীর আলোচনাতেই সর্ববদা ঝ্যতিকৃস্ত 
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থাঁকিতে হয়, তজ্জন্য কেহই আর পূর্ব্বের হ্যায় সম্তান- 
পালন ও গৃহকাধ্যাদির প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন 
না । স্থৃতরাং তণকাব্য সম্পাদনেৰ জন্য অতিরিক্ত লোক 
নিযুক্ত করিতে হয়। যাহারা অবস্থাপন্ন_্যাহাদের 
বিলক্ষণ সঙ্গতি আছে, তাহারা অনায়াসেই সেই সকল 
ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন । মধাবিধ লোকেও, 
কোনরূপে ছুঃখে কঞ্টে সংসাবধাত্রা নির্বাহ করিয়া 
গাকেন। কিন্তু দবিদ্রের পক্ষে ভার কিছুতেই নিস্তার 
নাই । দরিদ্রের ঘরে শিক্ষিত স্ত্রী হইলে সেই হত- 
ভাগ্যের মৃত্যুই কেবল মঙ্গল এবং শান্তিপরদ। তবে 
শিক্ষার দোষেই যে ভাবভবাসী দিন দিন হীনাবস্থা প্রাপ্ত 
হইতেছে, ইহ] না বলিব কেন ? আবার পক্ষান্তে বিবে- 
চনা কবিয়া দেখিলে আারও জানা পাইবে যে শিক্ষার 
জন্য হিন্দুগণ দিন দিন মল্লাধু ও হীনবীর্ধা হইয়া পড়ি- 
তেছেন। একদিকে অবরোধপ্রগাব শিথিলতা, অন্য 
দিকে বিলাতী মতে ন্দ্রীশিক্ষার আতিশযা, ইত্যাদি কারণে 
কোন স্ট্রীলোকেরই চিত্তবুভি সকল সময় সপথে বিচরণ 
করিতে পারে না। অস্থিরপ্রক্কতি রমণীর গর্ভেও 
ররনও হন দীর্ঘায়ু সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে পারে 
না। 'আমবেদীয সতত সংহিতার শারীরস্থানে এই 
সকল.বিষয় বিস্তুতরূপে লিখিত আছে। *ন্তরাং তত 
সম্বন্ধে ম্মার বিশেষ কিছু বলিবার প্রত্রোজন নাই। এই- 


(৯) 


ক্ষণ হিন্দুদিগের বিবাহ শম্বন্ধে ছুই চারিটী কথার 
অবতারণা করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার কবা 
যাইতেছে। 

নিজ পরিবারস্থ বা নিজবংশীয় কোন পুরুষের সভিত 
বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করা হিন্দুসমীজে প্রচলিত 
নাই । কেন নাই-সেই সকল হিন্দুবিজ্ঞানের সু্গন তন 
পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী পণ্ডিতম গুলার সুন্ষন বুদ্ধিতে 
পরিস্ফ,ট হুইকে কিনা, তাহ তীহ।রাই বলিতে পাবেন। 
তবে আমি এইমাত্র বলিতেছি যে তদ্রপ বিবাহ হিন্দ্র- 
দিগের সমাজ ও ধন্মবিরুদ্ধ। হিন্দুমাত্রেই বিলক্ষণ 
অবগত মাছেন যে কন্যা হইলেই তাহাকে পরান্ুগ্রাহে 
পর-গুহে চিরকাল অতিবাঠিত করিতে হইবে। স্তর" 
সেই পরের সহিতই বাহাতে আন্মীয়তা বৃদ্ধি হয়, সেই 
পরই যাহাতে আপন হইয়। দাড়ায়, পরের গ্রণঘ 
যাহাতে দিন দিন বদ্ধমূল হর, তদ্িষয়ে যত্ব করা হিন্দু- 
মাত্রেরই একান্ত কন্ব্য। এই জন্যই আধ্যগণ স্বাঘ 
ছুহিতাকে কন্যকাবস্থাতেই পতি-হস্তে সমর্পণ কবিদ! 
থাকেন। ইহাতে কোন পরিবারেরই উন্নতি ব্যতীঙ 
অবনতি হইতে পারে না। পাশববৃত্তিচরিতার্থ কব। 
বাল্য-বিবাহের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা পশু--যাঁহাব! 
কাগু-্ঞান- বর্জিত নরধম, তাহার।ই তদ্রপ্* মনে করিতে 
গীরে। যে সকল সমাজে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই, 
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সেই সকল সমাজেই নানাপ্রকার বীভগ্সকাণ্ড জর্দা 
উপস্থিত হইয়া থাকে । তবে সভ্যতাবরণে চক্ষু আবৃত 
থাকার তাহ! কাহারও নয়ন-পথে পতিত হয় না। এই 
অভিনব সভ্যতার শীঘ্রই বে হিন্দুনাম বিলুপ্ত হইবে, 
তাহাতে আর অণুযাত্র সন্দেহ নাই। বর্তমান সম্প্রদায়ের 
মধ্যে অনেকেই বলিয়! থাকেন যে বাল্য-বিবাহের জন্যই 
হিন্দুবিধবার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে । ভাল, 
তাহাই যদি হয়ঃ তবে যে সমাজে যুৰতাবিবাহ প্রচলিত 
আছে, সে সমাজে কি কেহ বিধবা হয় না £ কিন্তু তাহা" 
দিগের মধ্যে পুনবিবাত প্রচলিত থাকায় অধিক দিন আর 
কাহাকেও বৈধব্য-ন্ত্রণ] ভোগ করিতে হয় না। সেই 
সকল সমাজ অপেক্ষা ভিন্দদিগের যে পারিবারিক উন্নতি, 
পারিবারিক স্বুখ অত্যান্ত অধিক, তাহা! কি কেহই বিশ্বাস 
কবিবেন না? ভাল কবিয়া না বুবিয়। সেই স্থখের পথে 
কণ্টক রোপণ করা কি বুদ্ধিমান লোকের কর্তব্য ? 
কোন নৃতন নিয়ম সমাজ-মধ্যে প্রচলিত করিতে হইলে 
প্রথমে তাহার উপকারিতা ও অপকারিতার বিষয় সুন্দর 
রূপ পর্যযালোচন। করিয়া দেখিতে হয়। পরিশেষে 
উপকারিতার ভাগ অধিক বলিয়! প্রমাণিত হইলে তাহাই 
রাজানুশাসনের কঠোর নিয়মে জনসমাজে পরিচালিত 
করিতে চেষ্টং করা কণ্ভব্য। নতৃবা অদ্য এক নিয়ম 
ধিধিবদ্ধ করিয়া আবার দশ বগসর পর অন্য নিয় 
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সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিলে সমাজমধ্যে ক্রমেই 
ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইতে থাকে । 

স্ষ্টির অব্যবহিত পর যখন সমগ্র পৃথিবী ঘোর 
অসভ্যতাঁবরণে আবৃত ছিল, সেই সময় বিবাহ সম্বন্ধে 
কোন দেশেই কোন একট! স্তিরতর নিয়ম ছিল না। ষে 
“যাহাকে ইচ্ছা করিত, সে তাহাঁকে লইয়াই আনন্দে 
বিহার কবিত। সেইবপে বহুসহত্র বুসর অতীত হইলে 
যখন তাহার বিষম্য় ফলে ক্রমশঃ বিষ উদগীরণ করিতে 
আরন্ত করিল, তখন রাজ্যেশ্বর কর্তক সেই নিয়ম রহিত 
হইয়া বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইল। তদনন্তর আর কেহ 
বিবাহ না করিয়া কাহারও সহিত বিহার করিতে পারিত 
না। কিন্তু যখন কাধ্যানুসারে দেশমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সমা- 
জের সংগঠন হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে আচার, 
বিচার, কম্মাকন্মন ও গ্রাসাচ্ছাদনের সম্পূর্ণ বৈষম্যভাৰ 
উপস্থিত হইল, তখন আবার জন-সমাজে ঘোরতর বিশ্ব 
হ্বল। লক্ষিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ মসীজীবি কৃষি- 
জীবির কন্তাকে পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল ন1। 
কৃষিজীবির আবার মসীজীবির কন্যার সহিত পরিণয় হও- 
যায় দ্রিন দিন তাহাদের সংসারের অবনতি হইতে 
লাগিল। ইতাদি কারণে “এক সমাজের পুরুষ অন্য 
সমাজের, কন্ঠার সহিত বিবাহ-বন্ধনে *আবদ্ধ, হইতে , 
পারিবে না” ইহাই রাজার ব্যবস্থারপে পরিণত হই । 
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এস্থলে আধ্যদার্শনিকগণ আরও সুক্ষমতত্ব আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন । তাহারা কহিতেন, উত্কুষ্ট বীজ নিকৃষ্ট 
ক্ষেত্রে রোপিত হইলে যদিও বীজগুণে অস্কুরিত হয়, 
তথাপি ক্ষেত্রদোষে তজ্জাত বৃশ্ষ কখনও পরিপুষ্ট হইতে 
পারে না। আবার নিকৃষ্ট বীজ উৎকৃষ্টক্ষেত্রে রোপিত 
হইলেও সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। কম্ ও জ্ঞান-চচ্চায় 
ব্রাঙ্মণগণই চতুর্ববর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠন্ব লীভ করিয়াছিলেন, 
স্রতরাং সংসারা শ্রমী ত্রাঙ্গণগণ ইচ্ছা! করিলে চতুর্ববর্গের 
কন্যাকেই বিবাঁহ করিতে পারিতেন; ক্ষত্রিয়গণ অবশিষ্ট 
বর্ণত্রয়ের কন্যাকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলেন ; বৈশ্যগণ বৈশ্য ও শৃদ্রকন্যাকে পত্তীত্বে গ্রহণ 
করিতেন। শুর কেবল শৃদ্রকন্াকেই বিবাহ করিতেন । 
কিন্তু ইহার মধ্যেও যখন নানাপ্রকার দোষ লক্ষিত হইতে 
লাগিল অর্থাৎ নিকৃষ্ট সমাজের কন্যা সহসা উৎকৃষ্ট 
সমাজের লোকের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় 
বখন কিছুতেই তাহাদের চিত্তবৈষম্য বিদুরিত হইতে 
পারিল না, স্থতরাং ক্রমেই সংসারের অবনতি ও সম্ভান- 
সম্ততিগণ ক্রমেই ক্ষীণমস্তিক্ষ হইতে লাগিল; তখন আবার 
নৃপতিগণ সেই নিয়মের উচ্ছেদ সাধন করিতে যত্ুবান 
হইলেন এবং অচিরকালমধ্যেই “আর কেহ অন্য জাতীয় 
কন্যাকে বিবাৎ করিতে পারিবে না” ইহাই বিধিবদ্ধ 
হইয়া গেলে। এই যে অভিনব বাবুসন্প্রদায় বালিকা- 
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বিবাহের প্রতি অযথা দোষারোপ করিধা যুবতীবিবাহের 
জন্য লালায়িত হইয়াছেন, ইহাও এক সময় তারতবষে 
প্রচলিত ছিল। এক্ষণে যে সকল দেশে যুবতী-বিবাহ 
প্রচলিত আছে, সময়ান্তরে তদ্দেশবাসীগণও যে ইহার 
দোঁষগুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে, এমন নয়। ভগ- 
বানের অনুগ্রহে আরও যদ্দি তাহারা সভ্যতার উচ্চতম 
শিখরে আরোহণ করিতে পারে, তবে তাহাদের মধ্যেও 
একসময় বালিকাবিবাহ নয়নগোচর হইবে । বর্তমান 
বাবুগণ স্ত্রীকে অশিক্ষিতা অবস্থায় নিজগুহে স্থান প্রদান 
করিতে সাঁতিশয লজ্ভা বা অপমান মনে কৰেন। 
এস্থলে শিক্ষা শব্দের অর্থ লেখাপড়া নয়। সামান্য 
বোধোদয় পধ্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া বালিকাগণ যতদূর 
লেখা পড়া শিখিতে পারে, তাহা অন্তর্ধামী ভগবানই 
জানেন। বালিকাগণ দীর্ঘকাল পিব্রোলয়ে থাকিয়া, 
শ্বশুর শাশুড়ীর সমক্ষেই যদি স্বামীর গলা জড়াইয়া 
ধরিতে না শিখিল, পরিণয়ের পরদিনই যদি পরিবারস্থ 
দশজনের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইয়। স্বামীকে দেশাস্তরিত 
করিতে না পারিল; বারবিলাসিনীর ন্যায় কি প্রাকারে 
স্বামীর মনস্তপ্তি সাধন্‌ করিতে হয়, কি প্রকারে স্বামী 
সহবাস করিতে হয়, এবং কেমন করিয়াই বা প্রসব- 
যনত্রণাদি অনায়াসে সহ্য করিতে পার! যায়, ইত্যাদি 
বিষয়ে ঘি সম্পূর্ণরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া পতিশহে 
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পদীর্পণ করিতে না পারিল, তবে আর তাহাদিগকে 
শিক্ষিত বল! যায় কি প্রকারে? তাহা না হইলে 
হতভাগা স্বামীগণই বা সৌভাগ্য মনে করিবেন কেন ? 
হা ভগবন! আর কতকাল এই সমস্ত পাপকথা কর্ণ- 
গোচর করিতে হইবে? এক্ষণে শীঘ শীঘ হিন্দুনাম 
বিলুপ্ত হইলেই মঙ্গল। ভাই বাবুগণ! তোমরা 
সময়োচিত কন্মই করিতেচ। এতদ্বিযয়ে তোমাদের 
প্রতি দোষারোপ করা মিথ্যা। এক সময় যে পৃথিবীতে 
বাবুনামক একপ্রকার অঞ্ুত জীব জন্মগ্রহণ করিবে, 
ংসার হইতে বর্ণভেদ উঠিয়া যাইবে, তাহা বহুসহত্্র 
বগুসর পূর্বেবে আধ্যষিগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
তবে সময় সময় নিতান্ত অসহ্য ভয় বলিয়াই আমাদিগের 
হ্যায় কতিপয় ভ্রান্ত হিন্দু খবিবাক্যের অবমাননা করিতে 
আগ্রহ প্রকাশ করে। এই নব্যমতে, বাল্য-বিবাঁহের 
জন্যাই হিন্দুব্ধবার সংখ্যা (দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, 
একটা প্রবাদ উঠিয়াছে। এই বিষয় লইয়াও এক সময় 
ভারতবর্ষে ঘোর আন্দেলন চলিয়াছিল এবং সেই 
আন্দোলনের জন্যই মঙ্গলপ্রদ জ্যোতিষশাস্ত্রের আবিষ্কার 
হইয়ছে। সংসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীপুরুষ আছে। 
জ্যোর্তিষশাস্ত্রে তাহাকে গণ কহে। যদি জ্যোতিষানু- 
মোদিত_ গণানগসারে শুভলগ্নে বিবাহকার্ধ্য সম্পাদন 
কর। যাম, তবে সেই বিবাহে কখনও অমঙ্গল হইতে 
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পারে না। এইজন্যই পুর্ববতন হিন্দুগণ জ্যোতিষৌ্ত 
গণাদি জ্ঞাতব্য বিষর সকল পরিজ্ঞাত হইবার জন্য আপন 
আপন সন্তানদিগের এক একখান কোটী প্রস্তুত করিয়! 
রাখিতেন। তদ্দারা! যে পুরুষের সহিত থে রমণীর বিবাহ- 
কারা সম্পাদিত হইলে পরিণ'মে শ্রভফলোতপাঁদন 
করিবে, তাহা তাহারা জানিতে পারিতেন এবং তড্জন্যই 
নিতান্ত শৈশবাবস্থ'য় বিবাহ হইলে ও দম্পতীগণ আজীনন 
জাত্যনুষায়ী সখ শ্বচ্ছন্দে কাণাতিপাত করিতেন । 
অধুনা পুতন সভ্যতার নৃতন তজোতে সেই সকল বিষয় 
ভাসিয়া গিয়াছে। এখন আর শাক্সান্মোদিত প্রকৃত 
বিবাহ কাহাবও হয় না, স্ততরাং এখনকার বিবাহে যে 
অশুভ কলোৎুপন্তি $বে, তাভাতে বিচিত্র কি? যাহা 
প্রকৃত পক্ষে শান্্বিকদ্ধ, বদ্দবা হিন্দুসমাজের ঘোর 
অনিষ্ট হইতেছে, সেই জঘন্য কন্যাবিক্রয়, বহুবিবাহ 
এবং বরপক্ষের অবৈধ অর্থগ্রহণ প্রভৃতি দুষ্ষাধ্য গুলির 
প্রতি কেহই জ্রক্ষেপ করেন না। যাহাতে দোষের লেশ- 
মাত্রও নাই, তাহাই লইয়া সকলে সর্ননদা আন্দোলন" 
করিয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি 
হইতে পারে £ বর্তমান হিন্দুসমীজে এমনই ঘ্্ধুরতর 
অত্যাচাৰ আরম্ত হইয়াছে, যে কেহ কা প্র(ণসঞ্জ। ছুহি- 
তাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্ণণ করিতে ন' প্ঠারিয়া*চারিদিক্‌ 
অন্ধকার দেখিতেছেন, কেহ বা একমাত্র বংস্জধুর পুভ্র- 
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রত্বেরও বিবাহ জম্পাদনে অক্ষম হইয়া! বশ লোপ 
করিতেছেন। কত শত ধনী কন্যাঁদায়গ্রস্ত হইয়া দিন 
দিন একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছেন, আবার কত শত 
দরিদ্র কন্যা বিক্রর করিয়া বিপুল ধনের অধিকারী হইতে- 
ছেন। আবার কোন কোন পশ্বাচারী যুবক এক কালে 
ব্ভাব্যার পাণি গ্রহণ করিয়া হতভগিনীদিগকে চিরকাল 
পিতৃগৃহে ফেলিয়। রাখিতেছেন। যত দিন এই সকল 
পাপকাধ্যের যথেচিত প্রতিবিধান প ভইবে, যত দিন 
এই সকল জঘন্য বিষয়ে সাধাবণের দৃষ্টি আকষণ না 
কবিবে, তত দ্রিন বাল্য-বিবাহহ হউক, আর বুবতী- 
বিবাহই হউক, কিছুতেই হিন্দুসমাজের মঙ্গল বিধান 
ভইবে না। সুতরাং আমার বিবেচনায় এই সকল বিষয়ে 
সর্ববাগ্রে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করা উচিত। 





